খনার আগ্নিক ইতিহান্স 


(অগ্ভাদশ শতাব্দী) 


ত্বোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 


কে পি বাগটী এ্যান্ড কোম্পানী 
কলকাতা 


সংবোধ কুমার মখোপাধ্যায় 


প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ 


প্রবর্তক প্রিন্টিং গ্র্যান্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২/৩, বি. বি. গাুলী স্ট্রীট, 
হইতে মুদ্রিত ও কে পি বাগচী গ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬, বি. বি. গাঙ্গুলী জ্ট্রাট, 
কলকাতা ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত । 


উৎসর্গ 


শীমান জসনন্দকে 


ভুমিকা 


. পন্ডিত মহলে ভারত ইতিহাসের অষ্টাদশ শতক অরাজকতার শতবষ (০611119 
40 2112101)5) নামে অভিহিত। এ শতকের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় 
শক্তির পতন, সিংহাসন নিয়ে বিরোধ, গ্‌হযুদ্ধ, প্রাদেশিক সুবাদারগণের বিদ্রোহ, 
বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বৈদেশিক আকুমণ, বিভিন্ন আঞ্চলিক 
বিদ্রোহ ( মারাঠা, শিখ, জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী ইত্যাদি ) ও শান্তি শুঙ্থলার অবনতি । 
অষ্টাদশ শতকের বাংলা এসব থেকে মুস্ত ছিল। মুর্শিদকলি থেকে আলিবদি পর্যস্ত 
বাংলার নবাবরা বাংলাদেশে শান্তি বজায় রেখেছিলেন। আলিবর্দির সময়ে বাংলা- 
দেশে মারাঠা আকৃমণ (১৭৪২-১৭৫১) হয়েছিল ঠিকই তবে এ আকমণ বাংলার 
পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে স্বাভাবিক কাজকর্ম ও 
জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি । বাংলার উপকলভাগে মগ ও পত'গীজ দস্যুদের উংপাত 
ছিল। পলাশী থেকে ওয়াহে , হেস্টিংসের কার্যভার গ্রহণ পর্যন্ত ( ১৭৫৭-১৭৭২ ) 
বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ শান্তি ক্ষুগ্ হয়েছিল (ফকির ও সন্যাসী বিদ্রোহ )। তবে 
শতকের দ্বিতীয়াধে” বাংলাদেশে কোনো বৈদেশিক আকৃমণ ঘটেনি । সুতরাং বলা 
যেতে পারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় বাংলাদেশে সারা শতকব্যাপী 
আপেক্ষিক শান্তি ছিল। 

এ শাস্তি নিঃসন্দেহে বাংলার আথিক উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। এ শতকে 
বাংলার কষি, শিপ ও বাণিজ্যের আশ্চর্যরকম উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। পলিমাটি 
দিয়ে গড়া বাংলার উর্বর জমি; প্রাকৃতিক জলসেচ ব্যবস্থা, শান্ত ও পরিশ্রমী মান্য 
বাংলার আথিকি সমৃদ্ধির কারণ। অন্টাদশ শতকে ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী 
অনেকগুলি পণ বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। এগুলি হল বিভিন্ন ধরনের সুতীবস্ত্র 
মস্লিন, রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম । ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এগুলির 
উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যায় এবং এজন্য বাংলার অথনৈতিক জীবনের পরিধিও 
বাড়ে। এশতকের শেষ দিকে ব্ুটিশ সামাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বিগ্লবের অভিঘাতে 
বাংলার আক কাঠামোয় পরিবতন ঘটতে থাকে । আধুনিক আথিক পরিচালন 
সংস্থাগুলি-ব্যাঙ্কিং, বীমা, এজেন্সি প্রভ্‌তি--গড়ে উঠে যেগুলি পরবতীঁকালে 
বাংলার আর্থিক কর্মকাণ্ডের মেরুদণ্ড হয়। বাংলার অথ নীতির আধুনিকীকরণ এবং 
সেইসঙ্গে উপনিবেশিক কর্মনীতির সূন্রপাত অস্টাদশ শতকের শেষভাগে শুরু হয়েছিল 
একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । 

অষ্টাদশ শতকে বাংলার আথি'ক জীবনধারা দুভাগে বিভক্ত। প্রাক-পলাশী 
যুগে আহিক কাজকম অপেক্ষাকৃত অবাধ, মুক্ত ও স্বাধীন। পলাশী-উত্তরকালে 


বাংলার অর্থনীতি ইংরাজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির সরকারি বাণিজ্য এবং কোম্পানির: 
কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকদের বেসরকারি বাণিজ্য দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত। 
তাই দ্বিতীয়পর্বে আিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি বাংলার কষক, কারিগর, কারু শিল্পী ও 
শ্রমিকের পক্ষে তেমন লাভজনক হয়নি । উৎপাদন ব্যবস্থায় সরকারি ও বেসরকারি. 
নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কায়েম করা হয় যে এদেশীয় কারিগর ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক 
দুই বা তিনদশক আগের তলনায় কম হয়ে যায়। লবণ, স্তীবস্ত ও আফিম, 
উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক ও কারিগরদের বেতন সূচকে এরকম বিপরীত প্রতিকিয়া: 
ধরা পড়েছিল । 


বাংলার সুধীজনের কাছে এ গ্রন্থ সাদরে গহীত হলে আমার পরিশ্রম সার্থ ক.. 
মনে. করবো। 


সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 


শ১। 


মহ 


৩। 
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৬। 


৭। 
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০) | 


১০9 । 


₹১৪)। 
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১৩ । 


সূচীপত্র 


ভমিকা 


ভূমি ও ভমি-রাজস্থ £ মুশিদকলি থেকে 
দেওয়ানি ( ১৭০০-১৭৬৫ ) 

ভুমি ও ভূমি-রাজস্ব £ দেওয়ানি থেকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত ( ১৭৬৫-১৭৯৩ ) 


কষি ও কৃষক 


ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 

শিল্প 

বাণিজ) £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক 
বাণিজ্য £ আন্তর্জাতিক 

ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্যকয় নীতি 
বেসরকারি ব্যবসা 

আথিক নিষ্কমণ 

মুদ্রা ব্যবস্থা 

ব্যা্কিং ও বিনিময় 

বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি 

ছল ও জলপথ, পরিবহন ও যোগাযোগ 
উপসংহার 

শব্দাথ ও টীকা 

গ্রন্থপঞ্জী 


নির্দেশিকা 


১৯) 
৪৪ 


৫৫ 
৬৮ 
৮৯ 
৯৩ 
২২)০ 
১২৭ 
১৩৫ 
৭১৪৭ 
১৬১ 
২১৭২ 
৮৭ 
২১৯১৫ 
২০৯ 
স্২০৭. 


২২১), 


৬ 
ভূমি ও ভূমি-রাজন্ব 


মুশিদকুলি থেকে দেওয়ানি (১৭০০_-১৭৬৫) 
১ 


দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুঘলসম্াট আওরঙজজেব ১৭০০ খ্বীষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাসে তাঁর বিশ্বস্ত ও সূদক্ষ কমচারী মৃশিদকুলিবে বংলার দেওয়ান নিষজ্ঞ 
করে পাঠালেন। যুদ্ধরত সম্নাটের টাকার খুব প্রয়োজন। বাংলা এঁ সময়ে মুঘল 
সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ ( জিন্নাতুল বিলাদ )। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় 
ত্রটি বিদ্যতি এবং নানারকম আঘধিক বিশুংখলা সম্মাটের কর্ণগোচর হয়েছিল। 
(১) বাংলার প্রায় সমস্ত খালসা জমি১ উচ্চ রাজকর্মচারীরা জাগির হিসাবে গ্রহণ 
করেছিল £ এর ফলে জমি থেকে রাম্ট্রের কোনো আয় ছিল না। বাণিজ্য শুল্ক 
সায়ির শুধু রাম্ট্রীয় আয়ের একমাত্র উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (২) অন্য প্রদেশ 
থেকে টাকা এনে মাঝে মাঝে বাংনার প্রশাসনিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে হত। 
(৩) সম্মাট আওরঙ্জজেবের পৌন্ত্র বাংলার সুবাদার আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২) 
সওদা-ই-খাস বা ব্যক্তিগত ব্যবসা করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে- 
ছিলেন। তাছাড়া রাম্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ তছর্প এবং জবরদস্তি টাকা আদায়ের 
অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। 

মুশিদক্লির রাজস্ব, ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সংস্কার ও বন্দোবস্ত সম্পকে সমস্ত- 
রকম তথ্যের উৎস হল তিনটি £ (১) সলিমুল্লাহ “তারিখ-ই-বাঙ্গালা' (১৭৬৩), 
(২) ইনায়েতুল্লাহ খানের 'আহকাম-ই-আলমগিরী' এবং জেমস গ্রান্টের “গ্যানা- 
লিসিস অব দি ফিনান্দেস অব বেঙ্গল' (১৭৮৬)। সলিমুল্লাহর ইতিহাস মূলত 
রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক ঘটনাবলী নিয়ে। এর মাঝে মাঝে তিনি 
বিক্ষিপ্তভাবে মুশিদকূলির ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা এবং রাজস্ব নীতির পরিচয় দিয়ে 
গেছেন ইনায়েতুল্লাহ খানের 'আহকাম' সম্বাট আওরঙ্গজেবের আদেশ ও পন্রাবলীর 
এক সংকলন। আওরজজেবের পন্ত্রাবলীতে মৃশিদকূলি ও আজিমুশশানকে লেখা 
কয়েকখানি পত্র আছে যাতে বাংলার তৎকালীন ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পকে 
গুরুত্বপূর্ণ ও ম্ল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। - ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেরিস্তাদার 
জেমস্‌ গ্রান্টের প্রতিবেদন (গ্র্যানালিসিস) মুশিদকুলি তথা অস্টাদশ শতাব্দীর 

১। মুঘল ভ্যামরাজস্ব ব্যবস্থায় জাম দুভাগে 'বিভন্ত--খালসা ও জাঁগর। খালসা জাম 


থেকে প্রাপ্য রাজচ্ব সম্রাটের জন্য 'নার্ন্ট (11061181 0109০০)। জাঁগর জমি প্রশাসনিক ব্য, 
উচ্চপদস্থ কম“চারণদের বেতন ও জনাহিতকর কাজের জন্য নিদিষ্ট থাকত । . 


হু বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


বাংলার ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থার এক অতি-জটিল, বিস্তৃত অথচ অতিমূল্যবান দলিল। 

বাংলার দেওয়ানি কার্যভার গ্রহণ করে মুশিদকলি প্রথমেই রাস্ট্রের আয় রদ্ধির 
দিকে নজর দিলেন। তিমি বাংলাদেশে অফিসারদের সমস্ত জাগির খালসায় পরিণত 
করলেন এবং এভাবে খালঙ্গা খাতে তিনি রাম্্রীয় আয় বাড়ালেন দশ লক্ষ একুশ 
হাজার চারশো পনেরো টাকা।২ বাংলাগ্ন জাগিরচ্যুত অফিসারদের তিনি উড়িষ্যার 
অনাবাদী, অনুন্নত এবং অনধিক্ত অঞ্চলে জাগির দিলেন। বাংলার রাস্ট্রীয় অর্থ- 
নীতিতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা মুশিদক্লির জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। আয় 
ন্যয়ের হিসাবে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তিনি তৎপর এবং মনোযোগী হলেন। সুবাদার 
'আজিমুশশান রাশ্ত্ৰীয় কোষাগারের অর্থ আত্মসাৎ করতেন; জনগণের কাছ থেকে 
অন্যায় ও জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা হত। সুবাদার নিজের বেতন খাতে 
নির্ধারিত অর্থের বেশি নিতেন।৩ তাছাড়া ছিল তাঁর সওদা-ই-খাস বা ব্যক্তিগত 
'গ্রকচেটিয়া ব্যবসা । মুশিদকলি এসব বন্ধ করার চেস্টা করাতে সুবাদার ঢাকার 
'নগ্দী সেনাবাহিনীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর প্রাণনাশের চেস্টা করেছিলেন । 
সম্াটের অনুমতি নিয়ে মুশিদকূলি তিনপ্রদেশের মধ্যস্থল মুক্সুদাবাদে ( বতমান 
মুশিদাবাদ ) তাঁর দেওয়ান বিভাগের সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত করলেন (১৭০৪) 
এখানে প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করে তিনি ধীরে ধীরে বাংলার আথিক ব্যবস্থায় শুংখলা 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ্‌ 

হাট, বাজার, ঘাট, উৎপন্ন পণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ধার্য শুল্ক সায়ির এ 
যুগে রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস। এখাতে আয়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্নীতি- 
পরায়ণ অফিসার ও কর্মচারীরা ব্যকিগিত উৎকোচ ও পারিতোষিক নিয়ে রাস্ট্রীয় 
আয়ের ক্ষতি করত। মুশিদক্লি দক্ষ ও সৎ অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ করেন 
এবং দুর্নীতি ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দিয়ে সায়ের খাতে আয় বৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। 
প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস, হিসাবের তদারকি এবং প্রতিরক্ষা খাতে খরচ কমিয়ে তিনি 
রাষ্ট্রীয় বাজেটে উদ্বত্তের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্থনীতির এক 
মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল ব্যয় সংকোচ (19090011007) | এদিকে লক্ষ্য 
রেখে প্রশাসনিক ব্যয় কমালেন। অসৎ সরকারি কর্মচারীরা যাতে সরকারি অর্থ 
আত্মসাৎ করতে না পারে সেজন্য হিসাবের খাতা নিজে পরীক্ষা করে সই করতেন। 
বাংলার সেনাবাহিনী কমিয়ে মাত্র দু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিকে 
এনে দাঁড় করালেন। এই ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার অভ্যন্তরীণ শাস্তি 
রক্ষা এবং বৈদেশিক আকুমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা! করেছিলেন। প্রতিরক্ষা খাতে 


২। গ্রেমস: গ্রান্ট, 'এযানালাঁসল,' ফিফথ রিপোর্ট, ২র খন্ড, প:ঃ ১২০। 
৩। যদুনাধ সরকার সম্পা 8, 'হাস্টি অব বেঞ্গল, ২য় খণ্ড, অধ্যায় একুশ । 


ভূমি ও ভ্মিরাজস্ব ঙ 


তাঁর ব্যয় সংকোচের নীতি অবশ্য বাংলা তথা ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক 
প্রেক্ষাপটে বিচার করলে অদৃরদশিতার পরিচায়ক বলে মনে হয়। 


সলিমূল্লাহ জানিয়েছেন মুশিদকুলি বাংলা দেশে জমি জরীপ করে বিস্তৃত হস্তবৃদ 
(অতীত ও বতমান রাজস্বের বিস্তৃত হিসাব বা 161. 1011) তৈরি করিয়েছিলেন ।£ 
বাংলার জমি তিনভাগে ভাগ করে- আবাদী, অনাবাদী ও বন্ধ্যা-তিনি প্রাজন ও 
বতমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের হিসাব এবং কৃষকের ক্ষমতা বিচার করে ভূমি- 
রাজস্ব ধার্য করেছিলেন।? সারা বাংলা দেশে অবশ্য জমি জরীপ করা সম্ভব হয়নি। 
বীরভূমে জরীপ হয়নি কারণ এখানকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান জমিদার আসাদুক্লাহ, 
খান ধমীয় কাজকর্মে জমি দান করেছিলেন। বিষ্ণপূর অঞ্চল দুর্গম বলে জরীপ 
করা সম্ভব হয়নি। আর ইস্ট ইগ্িয়া কোম্পানির অধীন কলকাতায় জমি জরীপ 
হয়েছিল বলে প্রমাণ নেই৷ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদকূলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তে 
(16৬০1119 5661017761৮) বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব হল এক কোটি বিয়াল্লিশ 
লক্ষ অস্টাশি হাজার একশ ছিয়াশি টাকা। শাহ্‌ স্জার সময়কার বন্দেবস্তের 
€ ১৬৫৮) উপর রাজস্ব বাড়ানো হল এগারো লক্ষ বাহাত্তর হাজার দু'শ উনআশি 
টাকা। অর্থাৎ ৬৪ বছরে (১৬৫৮-১৭২২)৫ ১৩২ শতাংশ রাজস্ব বাড়ল। মুঘল 
ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় চাষআবাদ, ফসলের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা বাড়লে ভূমি-রাজস্ব 
বাড়ানোর রীতি দেখা যায়। ১৬৫৮ থেকে ১৭২৩ শ্বীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে চাষ- 
আবাদ, লোকসংখ্যা, রাজ্যের আয়তন, বাণিজ্য ইত্যাদি বেড়েছিল। স্তরাং ১৭২২ 
সনে ভুমি-রাজস্ব ব্দ্ধি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া এর মধ্যে ছিল দ্বু'লক্ষ 
আটান্ন হাজার আটশো সাতান্ন টাকার সুবাদারি আবওয়াব বা ভ্মি-রাজস্বের উপর 
বাড়তি কর। মুশিদকূলির সময় খালসা খাতে আসল জমা ( 01181191 2%559950% 
796)৬ ৮৭,৬৭,০১৫ (১২৫৬ পরগনা ) টাকা, বাড়তি রাজস্ব ১১,৭২,২৭৯ টাকা 
ও জাগির অধিগ্রহণের ফলে বধিত আয় ১০,২১,৪১৫ টাকা মিলিয়ে মোট দাঁড়ালো 


৪। সালমূল্লাহ, তাঁরখ-ই-বাঙ্গালা, পুঃ ৩১-৩৭। আবদুল কারম, 'মুশিদকালি এ্যাণ্ড 
শহজ টাইমস”, পঃ ৭৬ ৭৮। 

&। মশর্দকুলির আগে শাহ সুজার সময়ে (১৬৩৯-১৬৫৮) ১৬৫৮ খ্রীণ্টাব্দে বাংলার 
ভশম-য়াজদ্বেয় শেষ বন্দোবস্ত হয়েছিল। 

৬1 আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজ। টোডরমল ১৫৮২ টানে বাংলাদেশে: ভমি-াজগ্বের 
প্রথম বন্দোবস্ত ঝরেন। তাঁর বন্দোবস্ত আসল জমা বা তুমার জমা নামে পাঁরাঁচিত। ৯৯ সরকার 
ও ৬৮৫ পরগনায় বিভন্ত বাংলায় তান খালসা ( ৬৩, ৪৪,২৬০) এবং জাগির (৪৩, ৪৮, 
৯১২) এই দ,ই খাতে মোট ১,০৬,৯৩,১৫২ টাকার রাজস্ব ধার্য করেছিলেন। শাহ: সুজা 
১৬৫৮ প্রঃ খালসা (৮৭,৬৭,০১৫) ও জাঁগির (৪৩,৪৮,৮৯২ ) মালিয়ে রাজস্ব ধার্ষ 
করেন ১.৩১,১৫.৯০৭ টাকা। 


৪ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


১,০৯,৬০,৭০৯ টাকা । জাগির খাতে আয় কমে (শাহ্‌ সুজার সময়কার ৪৩,৪৮,৮৯২ 
থেকে ) হল ৩৩,২৭,৪৭৭ ( ৪০৪ পরগনা ) টাকা । 

সলিমৃজ্লাহ আরো জানিয়েছেন মুশিদকূলি আমিল বা কালেক্টরদের অনাবাদী- 
জমি চাষে আনার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের কৃষি- 
ধাণ (তাকাবি ) দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষকরা বীজ শস্য এবং চাষের বলদ কেনার 
জন) এ খাণ পেত। ম্শিদকুলির ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জমির জন্য কৃষকের দেয় 
রাজস্বের হার কত সঠিক বলা যায় না। আবদুল করিম তাঁর গ্রন্থে এ দিকটির 
বিস্তিত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মুশিদকলির সময় বিঘা বা কানি প্রতি ভূমি- 
রাজস্বের হার ছিল আট থেকে দশ আনা | অর্থাৎ তৎকালীন বাজার দাম অনুযায়ী 
দুই থেকে আড়াই মণ চাল । এর অর্থ হল রাম্ট্র ক্ষকদের কাছ থেকে উৎপন্ন 
ফসলের এক তৃতীয়াংশ ভূমিকর হিসাবে গ্রহণ করত। এ হার কোনমতেই বেশী 
বলা যায় না কারণ আওরঙ্গজজেবের সময় ভারতে ভূমি-রাজস্বের হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে- 
ছিল উৎ্পন্গ ফসলের ৫০ শতাংশ ।৮ মুশিদকূলির সময়ে ধার্য রাজ্ব বাংলার রাজস্বের 
হিসাব ( %810181101) 0 28.98805 ) না প্রকৃত আদায় যোগ্য রাজস্ব ( 0610810) 
এ নিয়ে পণ্তিতমহলে বেশ মতভেদ আছে। জেমস্‌ গ্রান্টের মতে ধার্য রাজস্ব আদম 
করা হত অর্থাৎ 0621810, আর মোরল্যাণ্ডের মতে নির্ধারিত রাজস্ব ৮81081101 
07 &555269; রাজস্বের মোট হিসাব। এর পুরোটা কখনো আদায় করা সম্ভব, 
হত না। আবদুল করিম এ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
মুশিদকলির সময় ধাষ রাজস্ধ পুরোপুরি আদায় করা সম্ভব হত না।৯ ও 

মুশিদকুলি দক্ষতা ও ব্যয় সংকোচের দিকে লক্ষ্য রেখে ভূমি রাজস্ব-ব্যবস্থার, 
প্রশাসনিক ও কাঠামোগত পরিবতন ঘটিয়েছিলেন। শাহ্‌ সুজার ভূমি রাজস্ব 
বন্দোবস্তে বাংলাকে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি পরগনায় ভাগ করা হয়েছিল । 
মুশিদকৃলি সারা বাংলাদেশকে ১৩টি চাকলা এবং ১৬৬০টি পরগনা বা মহালে ভাগ 
করেছিলেন। তাঁর সময়কার তেরোটি চাকলা হলঃ (১) বন্দর বালাশোর বা 
বালেশ্বর, (২) হিজলি, (৩) মুশিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) হুগলী বা সপ্তগ্রাম, 
(৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) আকবরনগর (রাজমহল ), (৯) ঘোড়াঘাট 
(রংপুর ), (১০ )ক্রিবাড়ি (কৃচবিহার এবং আসামের কতকাংশ ), (১১) জাহাঙ্গীর- 
নগর (ঢাকা ), (১২) শ্রীহট্, (১৩) ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম )। প্রান্টের মতে মুশিদ- 
কুলির প্চাকলাগুলি আয়তনে দরকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত, সীমানা 'টিহিচ্ত, 

৭1 আবদহল কাঁরম, এ, পুঃ ৮৫ ৮৮। 


৮1 ভাঁরিউ. এইচ. মোরল্যাণ্ড, 'এগ্রারিয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইশ্ডিয়া' পণ"ঃ ১৩৫) 
৯। আবদুল কারম, এ, পুঃ ৫ ও মোরল্যান্ড, এ, পু ৯৯৩৬ ৯৭। 


ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ৫ 


সুগঠিত এবং রাজস্ব সুনির্দিষ্ট” । প্রত্যেক চাকলায় একজন ফৌজদার ও একজন 
'আমিলদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এর! দু'জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন স্বাধীন। 
ব্হৎ জমিদাররা যাতে অধিক ক্ষমতাশালী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন মুঘল 
ব্যবস্থা অনুযায়ী মুশিদকুলি এদেরকে একাধিক চাকলার অধীনে স্থাপন করেছিলেন। 
উদাহরণস্বর্প বলা যায় রাজশাহী জমিদারি আটটি চাকলার মধ্যে ছিল। সমস্ত 
রাজস্ব বন্দোবস্ত মুশিদাবাদে হত ঠিকই তবে প্রতি চাকলা ও পরগনার রাজস্ব আলাদা- 
ভাবে চিহিগত থাকত যাতে কোনোরকম বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়।১০ 

মুশিদক্লির রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়ে ইতিহাসবিদ্‌ মহলে জোর বিতর্ক দেখা 
যায়। যদুনাথ সরকারের মতে মুশিদকুলি বাংলার প্রাীন জমিদারদের সরিয়ে 
ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছিলেন।১১ তাঁর মতে মুশিদকূলি 
প্রবতিত ব্যবস্থাটি হল কন্ট্রাক্ট সিস্টেম বা মালজামিনী ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় ইজারা- 
দাররা রাজস্ব (মাল) আদায়ের অধিকার পাওয়ার জন্য, ফরাসীদেশের ফারমিয়ের 
জেনারেলদের মত, জামিন বা খত দিত এবং আদায়ীকৃত রাজস্ব থেকে তাদের পারি- 
শ্রমিক হিসাবে একটা নিদিষ্ট অংশ পেত। বাংলার জমিদারদের উপর ইজারা- 
দারদের স্থাপন করা হল। এদের চাপে বাংলার গ্রতিহ্যবাহী জমিদাররা ধ্বংস হয়ে 
গেলেন এবং দুই বা তিন পুরুষ পরে কর্ণওয়ালিশের সময় এরা জমিদার বা রাজা 
উপাধি পেলেন। এভাবে বাংলার এঁতিহ্যবাহী বংশানুকুমিক জমিদার পরিবারগুলি 
মুশিদকুলি ও কর্মওয়ালিশ ব্যবস্থায় ধব্ংসপ্রাপ্ত হয় । 

আবদুল করিম যদুনাথ সরকারের এ বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারেননি ।১২ 
প্রথমত, ইনায়েতুল্লাহ, খানের 'আহকামে' ইজারা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে ঠিকই, তবে 
মুশিদকুলির সময়ে এ ব্যবস্থা আদৌ বাংলাদেশে চালু ছিল কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে। আওরঙ্গজজেবের মৃত্যুর অনেক পরে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা- 
দেশে মুশিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত হয়েছিল। সুতরাং এ সময় ইজারা ব্যবস্থা 
চালু ছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি তর্কের খাতিরে ধরে 
নেওয়াও হয় যে মুশিদকুলির সময় ইজারা বাবস্থা ছিল তাহলে বলা যায় ইজারাদার- 
দের অবস্থা (58005 ) অনেকখানি সরকারি কর্মচারীদের মত ছিল।' মুশিদকুলির 
হস্তভবুদে নির্ধারিত রাজস্ব অনুযায়ী তাদের রাজস্ব আদায় করতে হত এবং সেজন্য 
পারিশ্রমিক পেত। কিভাবে তারা পারিশ্রমিক পেত তা সঠিক জানা যায় না। 
যদি জাগির দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তারা ছিল আমিলদের মত সরকারি কর্মচারী 
আর নানকর বা জীবনধারণের ভাতা পেলে তারা জমিদার ছাড়া আর কিছু নয় । 

১০। জেমস: গ্রান্ট, এ, 'ফিফ-থ রিপোর্ট, ২র খণ্ড, পৃঃ ৩১১। 


১৯। বদদনাথ সরকার সম্পাঃ। এ, অধ্যার ২১। 
১২। আরো িস্তুত আলোচনার জন্য দেখুন আবদুল কারিম, এ, পৃঃ ৯১-১২। 


ঙ৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


তৃতীয়ত, মুশিদকুলি পরবীঁকালে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির মত (১৭৬৫-১৭৮৯ ) 
জমি নিলামে উঠিয়ে সর্বোচ্চ করদাতার সঙ্গে ভুমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত ( 81017 
9556612॥ ) করেননি । এটা সম্ভব যে মুশিদকূলির জময়কার ইজারাদাররা কেউ 
কেউ পরবতাঁকালে বংশানুকমিকভাবে জমিদারির ইজারা নিতে থাকেন এবং 
অনেকে জমিদার হয়ে যান। চতুর্থত, মুশিদকূলি বাংলার জমিদারদের ধবংস 
করেননি। বাংলার এতিহাসিক জমিদার পরিবারগুলি--বীরভূম, বিষ্ণপুর, বর্ধমান, 
নদীয়া, প্রভূতি তাঁর সময় টিকে ছিব্। তিনি নিজে কয়েকটি নতুন জমিদারি গড়ে 
তুলেছিলেন। এগুলি হল নাটোর, দীঘাপাতিয়া, মুক্তণগাছা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি । 
মৃঘল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হত না। 
জমিদারকে বন্দী করে তার জমিদারিতে সাজোয়াল দিয়ে বাকী রাজস্ব আদায় করা 
হত। শুধু বিদ্রোহ করলে জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হত। ভ্ষণার 
সীতারাম এবং রাজশাহীর দর্পনারায়ণ তাঁর সময় একারণে জমিদারি হারিয়েছিলেন। 
পঞ্চমত, মুশিদক্লি জমিদারিকে স্থায়ী সম্পত্তি বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর 
প্রিয় দৌহিত্র সরফরাজ খায়ের জন্য চুণাথালিতে জমিদারি কিনেছিলেন। এর 
উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক পটপরিবত্তনে যদি সরফরাজের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে তাহলে 
তার জীবিকার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ মুটশদকূলি জমিদারির স্থায়িতে 
বিশ্বাসী ছিলেন। যল্ঠত, সলিমুল্লাহ, তাঁর গ্রন্থে মুশিদকুলির সময়ে কর সংগ্রাহক, 
হিসাবে একই সঙ্গে আমিল ও জমিদারদের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রহে: 
আমিল এবং পরোক্ষ সংগ্রহে ছিলেন বাংলার জমিদাররা। সতরাং দেখা যাচ্ছে 
মুশিদকলি রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমিল ও জমিদারদের নিয়ে গঠিত মিশ্র পদ্ধতি 
অনুসরণ করেছিলেন। 

সলিমুল্লাহ বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি মুর্শিদকুলি প্রতি বছর ১লা 
বৈশাখ রাজস্ব বিভাগে পুন্যাহ্‌ অনুষ্ঠান করতেন। চৈত্র মাসের মধ্যে রাজন্ব আদায়ের 
কাজ শেষ হত। উ১লা বৈশাখ বকেয়া রাজস্বের হিসাব নিকাশ হত এবং জমিদারদের 
বাকী রাজস্বের জন্য জামিন দিতে হত। আগামী বছরের জন্য জমিদারি সনদ এঁ 
সময় থেকে দেওয়া শুরু হত। অনারচ্টি বা অতিরষ্টির জন্য ফসল্লের ক্ষতি হলে 
এঁ নয় রাজস্থের একাংশ মকুব করার ব্যবস্থা ছিল। এই অনুষ্ঠানে দক্ষ ও নিয়মিত 
রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের অশ্ব ও খেলাত (জমকালো পোশাক ) দিয়ে উৎসাহিত 
করা হত। * 

মৃশিদক্লির প্রবতিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি বা চরিত্র অনেকখানি রায়ত- 
ওয়ারি ধরনের । জমির প্রাক্তন ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসল, কৃষকের আর্থিক 
অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তিত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি হত্তবুদ গড়ে তুলেছিলেন । 


ভূমি ও ভ.মিরাজস্ব ৭ 
প্রায় সারা বাংলা দেশের জমি জরীপ করে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। সলিমুঙ্লাহ 


মুশিদকুলির ভূমি-রাজস্থ বর্ণনায় এমন ধারণা সৃষ্টি করেছেন যে তাঁর ব্যবস্থা ছিল 
মূলত রায়তওয়ারি। তাঁর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কর সংগ্রাহক হিসাবে জমিদাররা 
ছিলেন। তাঁর প্রবতিত ব্যবস্থায় মধ্যে থেকে তারা নিদিষ্ট হারে কর সংগ্রহ করত । 
মুশিদক্লির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত সেদিক থেকে রায়ত, আমিল ও জমিদারদের 
নিম্মে গঠিত একটি মিশ্র ব্যবস্থা বলা যেতে পারে ।১৩ 

বাংলার কৃষি অর্থনীতির উপর মুশিদকুলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা গভীর প্রভাব 
রেখেছিল। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। 
এভাবে রাস্ট্রের প্রাপা শেষ দামটি তিনি আদায় করে নিতেন। সলিমূল্লাহ্‌ তাঁর 
গ্রন্থে মুশিদক্লির কঠোরতার বিস্তৃত বর্ণনা রেখে গেছেন। রাজস্ব বাকী পড়লে 
রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী-আমিল, কানুনগো, মৃৎসূদ্দি এবং জমিদারদের বন্দী করে 
রাখা হত। দৈহিক নির্যাতন চলত। এ ব্যাপারে তিনি খানিকটা সল্ভ্রাস সৃষ্টি 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী নাজির আহমেদ ও রেজা 
খাঁ কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করত। উপর দিকে চাপ 
সষ্টি করার ফলে জমিদাররাও কঠোরভাবে তাদের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করতেন 
এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতা 
কতৃপক্ষ লিখছেন £ টাকার জন্য মুর্শিদকূলি দেশটাকে ছিড়ে টুকরো করছে ।”১ & 
দ্বিতীয়ত, মুর্শিদকূলি একখাতে ( ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশী ) ২,৫৮.৮৫৭ টাকার বাড়তি 
ভূমি-রাজস্ব আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এছাড়া সম্াটের সিংহাসন আরোহণ 
উপলক্ষে বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাংলা থেকে সোনার মোহর যেত। এজন।ও তিনি 
রায়তদের কাছ থেকে কর নিতেন। সাধারণত খালসা জমিতে আবওয়াৰ 
ধা হত এবং মৃশি'দিকলির সময় ধায আবওয়াবের অংকটাও তেমন বিশাল 
নয়। তার বাড়তি ভ্মিকরের দৃষ্টান্ত বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পক্ষে শুভ 
হয়নি। মূর্শিদক্লির উত্তরস্রীরা তাঁর পদাংক অনুসরণ করে অনেকদুর 
এগিয়েছিলেন। তৃতীয়ত, মুশিদকূলি রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ব্যয় সংকোচের 
নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এতে কর সংগ্রাহকগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার 
করত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছে একবার অভিযোগ গিয়েছিল “ইজারাদাররা দরিদ্র 
প্রজা ও কৃষকদের উপর অত্যাচার করে। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে চাষ ক্ষতি- 
গ্রস্ত হবে এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের সর্বনাশ” সম্মাটের জিজ্ঞাসার উত্তরে মুশি দকুলি 


১৩। আবদুল কারম, এ, প-ঃ ৮৩। 
১৪। আবদৃল কারম, এ, পুঃ ৮ই। 


৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


জানিয়েছিলেন যে রাজস্বের জামিন হিসাবে তিনি কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে খত 
€ 96001169 001৫3) নিয়েছেন, কৃষকদের সুবিধার্থে এবং পূর্ববর্তী দেওয়ান 
কিফায়েত খানের (10158 11781) ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি ইজারাদারদের দেয় 
রাজদ্ব বিভিন্ন সময়ে আংশিক ভাবে (09110901081 1115621710169 ) জমা দেওয়ার 
অনুমতি দিয়েছেন। সম্রাট তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা 
বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে মুশিদকূলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর 
অত্যাচার হত না।. চতুর্থত, মুশি'দকূলি শুধু নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করতেন। 
সমস্ত রকম বেআইনি কর রহিত করেছিলেন। আগের সুবাদারদের বেআইনি 
ব্যক্তিগত একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। পঞ্চমত, রাজত্ব বিভাগে মুশি'দকুলি 
স্তধূ বাঙ্গালী হিন্দুদের নিয়োগ করতেন। জলিমৃজ্লাহ্‌ লিখেছেন মুসলমান রাজস্ব 
আদায়কারীরা সরকারি অর্থ তছরুপ করত এবং তাদের কাছ থেকে এঁ অর্থ উদ্ধার 
করা সহজ হত না। বাঙ্গালী হিন্দুরা শান্ত, নিরীহ ও ভীরু। তাদের কাছ থেকে 
আত্মসাৎ করা অর্থ সহজেই উদ্ধার করা সম্ভব হত। মুশশিদকলির কতৃত্বের উপর 
এদের কাছ থেকে আঘাত আসার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তাঁর সময় থেকে 
বাংলার রাজস্ব বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দুদের চাকরি একচেটিয়া হয়ে দাঁড়ায় । 
সামগ্রিকভাবে বাংলার আথি'ক জীবনে মুর্শিদকূলির শাসনকালের সবাপেক্ষা বড় 
অবদান হল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলার অবসান এবং শৃঙ্খলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
সাধারণভাবে সারাদেশের আথি'ক ক্ষেত্রে শুঙ্খলা ফিরে আসে । চন্দননগরের ফরাসি 
বণিকরা আজিমুশশানের শাসনকালে (১৭০০-১৭০৬৭ আর্থিক সন্ত্রাস ও জবরদস্তি 
টাকা আদায় করার ঘটনা উল্লেখ করে লিখছেন $ প্রদেশে জনবসতি কমছে, রূপো 
দ্রষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এবং বাণিজ্য চালানো কম্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুশিদকলির 
সময় থেকে আর্থিক সন্রাস ও বিশৃঙ্খলার যুগের অবসান হল। দ্বিতীয্নত, 
মুর্শিদকূলির ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা অস্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ভূমি সংকৃন্ত 
ব্যবস্থার ভিত্তি বলা যেতে পারে। পরবতাঁকালে বাংলার নবাবরা এ ব্যবস্থা বজায় 
রেখেছিলেন। ইংরাজ শাসকরা এ ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্তনসহ চালু রেখেছিল। 
তাঁর আসল জমা ( 011511791 2559990৫ 16106 ), হস্তবুদ (16 1011) চাকলা 
€পরবরীকালে জেলা সদর), পরগনা বা মহাল সবই টিকে ছিল। তৃতীয়ত, 
মর্শিদকুলি কঠোরভাবে খালসা রাজস্ব আদায় করে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সম্াটের 
প্রাপ্য রাজস্ব (177)9081 01080) এককোটি টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন। তাঁর 
সময় হুণ্ডির মাধ্যমে এ টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল না। সিক্কাটাকায় জম্ভাটের 
রাজস্ব পাঠানোর ফলে বাংলার বাজারে টাকার যোগান কম হত; স্থানীয় বার্জারে 
জিনিসপত্রের দাম খুব কম থাকত। সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদাবাদ 


ভ.মি ও ভূমিরাজস্ব ৯ 


ঘাজারে চালের দাম দেখেছিলেন টাকায় ৪-৫ মণ। সলিমু্লাহ. জানাচ্ছেন এর ঠিক 
নব্বই বছর পরে মুশিদক্লির সময় মুশি'দাবাদে চালের দাম টাকায় ৪ মণ। বাণিজ্য 
'ও উৎপাদন বাড়া সন্ত্েও বাজারে টাকার যোগান কম থাকায় জিনিসের দাম বাড়তে 
'পারেনি। অন্তব তাকালে চাষ বেড়েছে অথচ কৃষকদের আর্থিক শ্রীর্দ্ধি হয়নি; পুঁজি 
'গড়ে ওঠেনি কারণ তাদের উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে তারা টাকা যোগাড় করতে 
পারেনি। নবাব কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করেছেন। কষক ও কারিগরের উদ্দস্ত 
উৎপাদন রাজকোষে জমা হয়েছে। জেমস্‌ গ্রান্টের হিসাব অনুযায়ী মুর্শিদকুলি 
'মোট.এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। দিল্লীতে রাজস্ব হিসাবে 
পাঠিয়েছিলেন পঁচিশ কোটি টাকা । আর বাংলার মানুষ ক্ষেতে ও তাঁতে শ্রমের 
বিনিময়ে আথিক সম্পদ গড়ে তুলতে পারেনি। যদুনাথ সরকারের মন্তব্য হল দুর্দিনে 
এরা সঞ্চয়ের অভাবে মেষপালের মত শুধু দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত। চতুখত, 
মুশিদক্লির শাসনকাল থেকে বাংলার আথিক জীবনে নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। 
প্রাদেশিক শাসন কাঠামোর দুই প্রধান সুবাদার ও দেওয়ান উভয়েই বাংলাকে শোষণ 
করতেন। যদুনাথ সরকার এদেরকে জনগণের রক্ত শোষক দু দল জোঁক বলে অভিহিত 
করেছেন। অস্থায়ী সুবাদার বাংলা ছাড়ার আগে দ্রুত টাকা জমানোর চেষ্টা করতেন।১৫ 
অনুগত দেওয়ান তারপর সরকারের প্রাপ্য শেষ পয়সাটিও আদায় করে নিতেন। 
মুশি দকুলি প্রায়-স্জাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করায় তাঁর সময় থেকে নবাব একাধারে 
সুবাদার ও দেওয়ান । এখন থেকে বাংলার কতা একজন যিনি বেআইনি কর 
সংগ্রহ বন্ধ করেছিলেন এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পৃবর্তী সুবাদার- 
'দের শাসনকালের সঙ্গে তুলনায় মুশিদকুলির শাসনকাল অবশ্যই “22 11105111985 
1618, 01 ঠা)91100, হিসাবে চিহিম্ত হতে পারে। তাঁর সময় থেকে বাংলার আথিক 
স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির সূচনা হয়েছিল। পঞ্চমত, মুশিদক্লির সময় ত্রিপুরা, কুচবিহার, 
জয়ন্তিয়া ও কাছাড় বাংলার করদ রাজ্য। বাংলার অনুন্নত, বিশেষত বন্য, 
জঙ্গলাকীর্ণ €( যেমন ময়মনসিংহ ), অঞ্চলে তিনি জমিদারি বন্দোবস্ত দিয়ে বসতি 
স্থাপন এবং চাষবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ময়মনসিংহের শ্রীকৃষ্ণ হালদার এবং 
আুক্তাগাছার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরী এ অঞ্চলে চাষ, রাস্তাঘাট, বাজার ও লোক বসতি- 
স্থাপন করে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। ষন্ঠত, মুর্শি দকুলি স্থানীয় বাজারের 
উপর নজর রাখতেন। বাজারের ওজন ও জিনিসপন্ত্রের দামের ক্ষেত্রে তিনি সরকারি 
কর্মচারী মারফৎ তদারকি ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। ওজন কম দিলে, কেতাদের 


১৫1 বদুনাথ স্রকার সম্পাঃ, এ, অধ্যায় একুশ। শারেহা খাঁ ১৮ বছরে ১ কোট, 
খানজাহান বাহাদুর ৯ বছরে দৃ'কোঁট, এবং আঁজমুশশানের ৯ বছরে & কোট টাকা জমানোর 
হিসাব আছে। 


১০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


ঠকালে বা বেশি দাম নিলে তিনি ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তি দিতেন। ১৭১১, 
খীষ্টান্দে বাংলাদেশে একবার অল্পকালের জন্য খাদ্য শস্যের কিহ্ুটা ঘাটতি দেখা 
গিয়েছিল। ম্‌.শিদক্লি খাদ্যশস্যের রপ্তানি বন্ধ করে এবং মজুদ শস্য উদ্ধার করে 
কঠোরভাবে এ সমস্যার মোকাবিলা করেছিলেন । ফলে খাদ্যাভাব স্থায়ী হতে: 
পারেনি। | 


২ 


সুজাউদ্দিন থেকে (১৭২৭-৩৯) ব্রিটিশ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি 
লাভ (১৭৬৫) পর্যন্ত বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পকে যা কিছু তথ্য পাওয়া 
যায় তার উৎস হল গোলাম হোসেনের “সিয়ার মুতাক্ষরীণ' (১৭৮২), জেমস্‌ গ্রান্টের 
গ্যানালিসিস অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গল (১৭৮৬) এবং জন শোরের 'মিনিটস- 
গুলি' €(১৭৮৯)।১৬ এ পবে'র ভূমি ও ভমি-রাজস্ব ব্যবস্থার বৈশিস্ট্যগ্‌লি নিম্নর্প £ 
প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ ভূমি রাজস্বের বিভাজন _এ পর্বের ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থাকে চারভাগে ভাগ 
করে আলোচনা করা যেতে পারে । (১) মূল ভমি-রাজস্ব-_আসল জমা বা আসল জমা 
তুমার (২) বাড়তি ভূমি-রাজস্ব বা সুবাদারি আবওয়াব, (৩) ভূমি-রাজস্ব আদায় পদ্ধতি 
বা রাষ্ট্র-জমিদার সম্পক এবং (৪) জমিদার-রায়ত সম্পর্ক। রাজা টোডরমলের 
ভ্মিরাজস্ব বন্দোবস্ত (১৫৮২) থেকে বাংলার ভ্মি-রাজস্বের মূল কাঠামোটি ঠিক 
হয়ে যায়। মূল ভূমি-রাজস্ব আসল জমা দু'ভাগে বিভক্ত-_খালসা ও জাগির। 
খালসা জমির রাজস্ব সম্রাটের প্রাপ্য আর জাগির জমির রাজস্ব উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, 
প্রশাসন, সামরিক বিভাগ এবং জনহিতকর কাজের জন্য নিদিষ্ট হত সুজাউদ্দিনের, 
শাসনকালে বাংলার ম্ল ভূমি-রাজস্থ বাড়ানো হয়নি। তাঁর সময় ১৭২৮ শ্বীস্টাব্দে' 
যে ভূমি বন্দোবস্ত হয় তাতে বাংলার মোট ভূমি-রাজস্ব ধার্য হয়েছিল এক কোটি 
বিয়ান্লিশ লক্ষ পঁয়তাজ্লিশ হাজার পাঁচশো একটি টাকা । এর মধ্যে এক কোটি 
নয় লক্ষ আঠার হাজার চুরাশি টাকা খালসা খাতে ধার্য রাজস্থ এবং তেত্রিশ লক্ষ 
সাতাশ হাজার চারশো সাতান্তর টাকা জাগির জমির উপর ধার্য রাজস্ব। ১৭২৮ 
খ্বীস্টাব্দে বাংলার জাগির জমি তের ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, 
এ বিভাগ মুর্শিদকুলির সময়েই চালু হয়েছিল।১* এ তেরটি বিভাগ হলঃ (১)) 
জাগির-ই-সরকার-ই-আলা (নিজামতের অথাৎ নবাবের খরচ নিবাহ করার জাগির )। 

১৬। জে. গ্রাণ্ট, যান 1হপ্টোরক্যাল এটান্ড কম্পারোটভ এযানালিসিস অব দি 'ফিনান্সেস। 
অব বেঙ্গল", 'ফিফথ রিপোর্ট, ইয় খণ্ড, প?ঃ ৯৬৪ অব জন শোর, 'নানিট, ১৯৬জুন ১৭৮৯৯ 
ফিফৃথ রিপোর্ট, ২য় খণ্ড, পু ১১৯৮ সেপ্টেবর ১৭৬৯, &, প্‌ ৪৭৬ ; ২১ ডিসেদবর,. 


১৭৮৯, এ, প?ঃ ৫১৮ । 
৯৭। এ. সি. ব্যানাজী, দি এগ্রারয়ান 'সিষ্টেম অব বেঙ্গল, ৯ম খণ্ড পঃ 88 1। 


ভূমি ও ভ.মিয়াজস্ব ১১, 


এখাতে রাজস্বের পরিমাণ হল ১০,৭০,৪৬৫ টাকা; (২) জাগির-ই-বান্দা-ই-আলি, 
দারগাহ্‌ ( দেওয়ানের জাগির ), রাজস্থের পরিমাণ ১৪৬,২৫০ টাকা; (৩) জাগির-ই- 
আমীর-উল উমরা, বক্সী (সামরিক বাহিনীর জাগির ), রাজস্বের পরিমাণ ২,২৫,০০০. 
টাকা; (৪) উত্তর-পশ্চিম ও পথ্চিমে সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ফৌজদারদের জাগির-_- 
জাগির ফৌজদারান, রাজস্বের পরিমাণ ৪,৯২,৮০০ টাকা (৫) জাগির মনসবদারান বা 
ছোট মনসবদারদের (শ্রীহট্, ঢাকা, হিজলী, রাজমহল) জন্য জাগির, রাজস্থের পরিমাণ! 
১১০,৮৫২ টাকা ঃ (৬) উত্তর পূর্ব ও পর্ব সীমান্তে জমিদারদের জাগির__জাগির 
জমিনদারান (শ্রিপুরা, মুচবা, সূসাং, তেলিয়াগাড়ি ), রাজস্বের পরিমাণ ৪৯,৭৫০ টাকা 
(৭) জাগির মাদাদিমাস € ধর্মজ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য নিম্কর ভূমি), রাজস্বের 
পরিমাণ ২৫,৬৬৫ টাকা; (৮) জাগির সালিয়ানাদারান (জমিদারদের দেয় বাষিক 
সাহায্য ), রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৯২৭ টাকা ; (৯) জাগির আলটুমঘা (কৃতীরাজপুর্ষ 
ও পণ্ডিতদের জন্য জাগির ), রাজস্বের পরিমাণ ২,১২৭ টাকাঃ (১০) জাগির রুূজিনাদারান 
(একজন মোল্লার জন্য বাষিক আথিক সাহায্য ), রাজস্বের পরিমাণ ৩৩৭ ঢাকা; (১১) 
জাগির নবারা (নৌবহরের জাগির ), রাজস্বের পরিমাণ ৭৭৮,৯৫৪ টাকা $+ (১২) জাগির 
আমলা-ই আসম (পূর্ব সীমাস্তরক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর জাগির ), রাজস্বের পরিমাণ 
৩,৫৯,১৮০ টাকা ; (১৩) জাগির খেদা আফিয়াল (্রিপুরা ও শ্রীহট্রে হাতি ধরার 
খরচ ), রাজস্বের পরিমাণ ৪০,১০১ টাকা। এই জাগিরগুলিকে আবার তিনভাগে 
ভাগ করা যায়ঃ (১) ফৌজদারি ও দেওয়ানি প্রশাসনের জন্য জাগির 
(১২,৮১৩), &) নৌবহর ও সামরিক বাহিনীর জন্য জাগির ( ৩,৪,৫,৬,১১,১২) 
এবং (৩) জনহিতকর কাজের জন্য জাগির (৭, ৯,১০)। জেমস্‌ গ্রান্ট এই 
জাগিরগুপ্রিকে অন্যভাবে ভাগ করেছেন ঃ (১) নিজামত (১০,৭০,৪৬৫ টাকা ), 
(২) দেওয়ানি (১০,৭৮,৭৭৭ টাকা) এবং (৩) নৌবহর ও সামরিক বাহিনী 
(১১,৭৮২৩৫ টাকা)। মোট তিনখাতে জাগির রাজস্বের পরিমাণ হল 
৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা ।১৮ 


আলিবর্দদি থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণ পযন্ত আসল 
জমা খাতে ভ্মি-রাজস্বের হাস র্দ্ধি ঘটেনি। মীরজাফর থেকে মীরকাশিমের 
( ১৭৫৭-১৭৬৩) সময়কালে বাংলার ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরি- 
বর্তন ঘটল। মীরজাফর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ ।পরগনার 
জমিদারি দান করলেন । ১৭৬০-এ মীরকাশিম কোম্পানিকে দিলেন আরো তিনটি, 


১৬। জে. গ্রাম্ট, &, ফিফ-থ 'রপোর্ট, ২য় খণ্ড, পর ২০৪। 


১২ বাংলার আরিক ইতিহাস 


জেলা- বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্ুগ্রাম।১৯ অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার 
ভ্মি-রাজক্ব ব্যবস্থায় পাশাপাশি দুটি ধারা চালু হল- বাংলার নবাবদের অধীনে দেওয়ানি 
অঞ্চল (৫9/211 18105) এবং কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থায় সমর্পিত 
অঞ্চল (০9৫90 18105 )। আলিবর্দ্দি থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত বাংলাদেশে সুজা- 
উদ্দিন প্রবর্তিত ভূমি বন্দোবস্ত এবং ধার্য রাজস্ব চাধু, ছিল। তবে চারটি জেলা 
কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ায় মীরকাশিমের সময় আসল জমা খাতে মোট রাজস্থের 
পরিমাণ দাঁড়ালো ১,৩৮,৩২,৩৭০ টাকা। সুজাউদ্দিন দিজ্লীতে সম্াটের প্রাপ্য 
রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন। তিনি বারো বছরে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা ২* 
এ খাতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময় জগৎশেঠদের দিল্লী শাখার উপর হতণ্ডির 
মাধ্যমে এ টাকা পাঠানো হত; সে জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রাসরবরাহের উপর 
দিক্লীর রাজস্ব কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি। আলিবদ্দি সম্মাট মুহম্মদ শাহকে এক- 
কালীন কিছু টাকা ও উপডৌকন পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময় থেকে দেওয়ানি পথ্ত 
বাংলা থেকে দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। 

দ্বিতীয্ন বৈশিষ্ট্য £ অতিরিক্ত ভ.মি-রাজস্ব-_এ পর্বের ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থার দ্বিতীয় 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাড়তি ভূমিকর স্থাপন। এই বাড়তি ভূমি-রাজস্থ সুবাদারি আবওয়াব 
(৪০৮৪০ ) নামে পরিচিত। মুশিদক্লি থেকে মীরকাশিম পযন্ত বাংলার সুবাদাররা 
'সমাটের বিনাঅনুমতিতে ভ্মি-রাজস্বের উপর আনুপাতিক হারে নতুন কর ধার্য 
করেছিলেন। এ কর প্রথমে এবং সাধারণভাবে খালসা জমিতে ধার্য করা হত। তবে 
সীরকাশিম জাগির জমির কতকাংশে এ কর ধার্য করেছিলেন। এ খাতে সংগৃহীত রাজস্ব 
সুবাদাররা ভোগ করতেন-সম্না্টরা পেতেন না। মুশিদকুলি মাত্র একখাতে ( ওয়াজা- 
সাৎ খাসনোবিশী ) ২,৫৮৮৫৭ টাকার আবওয়াব বসিয়েছিলেন। সুজাউদ্দিন অনেক- 
গুলি প্রাসাদ, সরকারি অফিস, বাগানবাড়ি, মস্জিদ ইত্যাদি বানিয়েছিলেন। তাছাড়া 
তাঁর সময়ে প্রতিরক্ষা খরচ অনেকগুণ বেড়েছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা গিয়ে 
দাঁড়ায় পঁচিশ হাজারে, যার অর্ধেক পদাতিক আর অর্ধেক অশ্বারোহী । সুজাউদ্দিনের 
ধারণা হয়েছিল প্রজারা করভারে পীড়িত নয় এবং তার শাসনাধীনে প্রজাদের সুখ 
স্বাচ্ছন্দা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক উন্নতি ঘটেছে। তাই তিনি মোট চার খাতে 
১৯,১৪,০৯৫ টাকার আবওয়াব ধার্য করেছিলেন। এ চারটি খাত হলঃ (১) নজ- 

৯৯। এন. কে. দসিংহ, দি ইকনামক হিস্টি অব বেঙ্গল, ২র খণ্ড, পঃ ২৪-২৫। 
কোম্পানির পাওনা টাকা, সেনাবাহিনী ও বুদ্ধের খরচ বাবদ এ জেলাগুলি হস্ত।ল্তারিত হয়। 
ই নিই সুবাদার আজমুশশানের কাছ থেকে কোম্পাঁন কলকাতার জাঁমদ।র লাভ 


২০। জে. গ্রান্টের হিসাব মত ১৯,৩১,৪০.৩৩৮-১৪-৮ পরসা। ফফ্‌থ রিপোর্ট, 
২য় খণ্ড, পঃ২১২। 


. ভ.মি ও ভ.মিরাজস্ব ১৩, 


রানা মোকরারি (আসলে জমিদাররা নানাপ্রকার স্বুবধা ভোগ করতেন, যেমন 
কিছু খাজনা মকব, আমিলদের তদারকি বন্ধ ইত্যাদি, তার বিনিময়ে দেয় কর; 
অবশ্য প্রকাশ্যে দিম্লীতে সমাটের রাজস্ব পাঠানোর খরচ )-___এ খাতে মোট আমন ৬,৪৮৮ 
০৪০ টাকা; (২) জার মাখোট [নজর পুনিয়া, বাহা-ই-খিল (খেলাতের খরচ ), 
পুস্তাবন্দি (মুর্শিদাবাদের কাছে বাঁধের খরচ) এবং রসুম নাজারাত ( মফঃস্বল 
থেকে রাজস্ব আনার জন্য (হেড পিওনের খরচ )]- মোট আয় ১,.৫২,৭৮৬ টাকা, 
(৩) মাথোট ফিলখানা (নাজিম ও দেওয়ানের হাতির খরচ )- মোট আয় 
৩,২২,৬৩১ টাকা? (8) ফৌজদারি আবওয়াব (সীমান্তের ফৌজদারি জেলাগুলির 
উপর ধার্য কর)-_ মোট আমন ৭৯০,৬৩৮ টাকা। ৰ 

আলিবর্দ্দি ক্ষমতা দখলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের সঙ্গে সংঘষে জড়িয়ে 
পড়েন। এগারো বছর ধরে (১৭৪২-১৭৫১) মারাঠা আকৃমণ প্রতিরোধ এবং 
মাঝখানে আফগান বিদ্রোহ দমনের জন্য (১৭৪৫ ও ১৭৪৮) তাঁকে আধি'ক অসুবিধায় 
পড়তে হয়েছিল। মারাঠা আকৃমণে ক্ষতিগ্রস্ত গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে 
তিনি রাজস্ব পেতেন না। আসল জমা খাতে আদায়ও কম হত। তাই তাঁকে 
বাধ্য হয়ে বাড়তি রাজস্বের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। মোট চার খাতে আলিবদ্ি 
২২,২৫,৫৫৪ টাকার সুবাদারি আবওয়াব ধাধ করেছিলেন। এ চারটি খাত হলঃ 
(১) চৌথ মারাঠা-১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা অধিপতি রঘুজী ভোঁসলের, 
সঙ্গে চুক্তিমত আলিবদ্দি বাংলার রাজস্ব থেকে তাঁকে বাষিক বারো লক্ষ টাকা কর 
দিতে প্রতিশ্রত ছিলেন।২১ তাছাড়া উড়িষ্যা তাঁর হাতছাড়া হওয়াতে আর্থিক ক্ষতি 
কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি এ কর ধার্য করেন। এখাতে রাজস্বের পরিমাণ 
হল ১৫,৩১,৮১৭ টাকা; (২) আহক ইত্যাদি-শ্রীহট থেকে সরকারি প্রয়োজনে 
চুণ কেনা এবং আনার খরচ; রাজস্বের পরিমাণ ১৮৪,১৪০ টাকা ; € ৩) কিমত 
খেস্ত গৌড়-গৌড় থেকে ইট, পাথর ইত্যাদি আনার খরচ॥ র্লাজস্বের পরিমাণ ৮০০০ 
টাকা; (৪) নজরানা মনসুরগঞ্জ_সিরাজের প্রাসাদ হীরাঝিলের কাছে মনসুরগঞ্জ 
বাজারের উপর স্থাপিত কর ; রাজস্বের পরিমাণ ৫,০১,৫৯৭ 'াকা। 

শীরকাশিম চারখাতে মোট ৭৪,৮১,৩৪০ টাকার আবওয়াব বসিয়েছিলেন। 
(১) কৈফিয়ৎ হস্তবুদ- বীরভূম ও দিনাজপুরে রাজস্ব বিভাগ থেকে অনুসন্ধান 
চালিয়ে হস্তবুদ নতুন করে তৈরি করে বাড়তি রাজপ্ব ধার্য করা হয়েছিল। এখাতে 
মোট আবওয়াবের পরিমাণ ১৪,৭২,৫৯৯ টাকা। (২) বিভিন্ন মদ্রায় সরকারি 
রাজস্ব জমা দেওয়া চলত তবে তাদের সিক্কায় রূপান্তরিত করার জন্য বাট্রা দিতে 


২৯। কে.কে. দত্ত, আলিবার্দ এযাপ্ত 'হিজ টাইমস, পঃ ১১। 


১৪ বাংলার আথ্িক ইতিহাস 


হত। প্রতি টাকায় দেড় আনা বাট্রী নেওয়া হত বলে এ করের নাম “সার্ফ সিক্কা 
ওয়ান হাফ আনা'। এখাতে মোট আয় ৪,৫৩,৪৪৮ টাকা। (৩) কৈফিয়ৎ 
'ফৌজদারান--ফৌজদারদের শাসনাধীন পৃণিয়া, রংপুর, রাজমহল অঞ্চলে গোপন ও 
বেআইনিভাবে বধি'ত রাজস্বের উপর আবওয়াব ; মোট আয় ৩৬,৭৪,২৩৯ টাকা। 
(৪) তৌফির জাগিরদারান- বাংলার প্রধান প্রধান জাগিরের উপর ( নিজামাত, 
দেওয়ান, বকৃসী এবং পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর জাগির ) ধার্য 
আবক্তয়াব, মোট আয় ১৮,৮১,০১৪ টাকা । মুশিদকলি থেকে মীরকাশিম পথযন্ত 
বাংলার মোট ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকার আবওয়াব ধার্য করা হয়েছিল। ২২ 

প্রাক দেওয়ানি পর্বে বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল জমিদারদের 
'উপর (88৩7০$ ০0: ০9011606100 )। সরকারের পক্ষে জমিদারদের কাছ থেকে 
খাজনা আদায় করত আমিল শ্রেণীর কর্মচারী এবং খালসা বিভাগের 
মুৎসুদ্দিরা (8.82110% 101 90190115101) । কানুনগো দপ্তর ছিল ভূ্সম্পত্তির 
হিসাবরক্ষক। দু'জন সদর কানুনগো, নায়েব কানুনগো এবং তাদের অধীনস্থ 
কানুনগোরা বাংলার সমস্ত জমি, উৎপন্ন ফসল, জমির মালিকানা, রাজস্ব, ভূমি 
হস্তান্তর প্রভূতি যাবতীয় তথ্যের হিসাব রাখত । রাজস্ব নির্ধারণে, নতুন বন্দোবস্তে বা 
অন্যান্য প্রয়োজনে কানুনগো “রেজিস্ট্রার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস্* হিসাবে কাজ করত । ২৩ 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ রাম্ট্র-জমিদার সম্পর্ক _এসময়কার বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ 
ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিস্ট্যটি হল রাম্ট্রের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক। “জমিদার হল 
পরগনা বা চাকলার অধিকারী বংশানুকুমিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাজস্ব 
প্রদানকারী । আর কানুনগো অফিসে এমন নখিবদ্ধ অঞ্চলই জমিদারি'২৪ বলে চিহিন্তি। 
“একজন জমিদার বা তালুকদারের কাজ হল তার অধীনস্থ রায়তকে রক্ষা করা, 
পালন করা এবং কৃষি কাজে উৎসাহ দেওয়া। প্রয়োজনে তাকাবি খাণ দেওয়া, 
অভিযোগ দূর করা, বিপন্ন হলে কর মকুব করাবা অন্যভাবে সাহায্য করা; 
সামগ্রিকভাবে রায়তের জন্য সরকারের নিকট দায়ী খাকা। জমিদার বা তালুকদারের 
প্রতি রায়তের কতব্য হল তার জমিতে বিভিন ধরনের ফসল উৎপাদন করা, 
নিয়মিতভাবে রাজস্ব দেওয়া এবং জমিদার যদি আথিক বা অন্য কোনোভাবে বিপন্ন 
হন তাহলে তাকে উদ্ধার করা।২৫€ এ যুগে গ্রাম বাংলার শান্তি রক্ষার দায়িত্বও 


ই২। জে. ন্ট এ, 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ইর খণ্ড, পঃ১২১। 

২৩। আর. বি. রযামসবোথাম, স্টাডিজ ইন দি ল্যান্ড রেভেনয় হিস্ট্রি অব বেঃঞ্জ, ১৭৬১- 
2৯৭৮৭, পৃঃ ১৬২। 

২৪। এন. কে. সংহ, এ, ইর খণ্ড, পৃঃ-১। 

২৫। এ, হয় খণ্ড, পুঃ ৯৩৮। 


ড.মি ও ভ.মিরাজস্ব ১৫ 


'জমিদারদের। জমিদাররা রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে আদায়ীকত অর্থের এক 
'দশমাংশ ভোগ করতেন; সায়ের বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের অধিকার 
'তাদের ছিল। তদুপরি কিছু নিষ্কর সম্পন্তি নানকর, বনকর, জলকর ইত্যাদি 
তাদের ব্যজিগিত ভোগের জন্য নিদিষ্ট থাকত। 

. হুগলীর দেওয়ান কৃপারাম সিংহের সাক্ষ্য (১৭৭৬ ) থেকে জানা যায় বাংলার 
নবাবরা বাকী খাজনার দায়ে জমিদারদের উৎখাত করতেন না।২৬ খাজনা বাকী 
পড়লে প্রথমে দৈহিক নির্যাতন করে আদায় করার চেস্টা হত। এ ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে 
'নবাবরা অফিসার পাঠিয়ে জমিদারির রাজস্থের হিসাব পরীক্ষা করতেন এবং পরীক্ষায় 
যদি দেখা যেত যে সত্যিই কম রাজস্ব আদায় হয়েছে সেক্ষেত্রে জমিদারদের দেয় 
রাজস্বের খানিকটা সাময়িকভাবে মক্ব করা হত। পরে আস্তে আস্তে পর্ব হারে 
রাজস্ব ধার্য করা হত। স্থায়ীভাবে রাজস্ব মক্ব করা হত না। অনেক সময় সরকারি 
অফিসাররা বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি কোক (৪08010001/) করে 
নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করে নিতেন। সরকারি রাজস্ব শোধ হলে জমিদার 
জমিদারি ফিরে পেতেন। বাকী খাজনার দায়ে জমিদারি বিকি করে সরকারি 
প্রাপ্য মেটানোর নিয়ম ছিল না। মান্র দুটি কারণে জমিদাররা জমিদারি হারাতেন . 
--চোর ডাকাতদের আশ্রয়দান এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 

“সিয়ার” রচয়িতা জানিয়েছেন সুজাউদ্দিন জমিদারদের প্রতি উদার নীতি অনু- 
সরণ করেছিলেন।২+ তিনি মুরশ্শিদক্লির সময়কার বন্দী জমিদারদের বিনাশতে 
মুক্তি দিয়েছিলেন। আর যেসব জমিদারের কাছে সরকারের টাকা পাওনা ছিল 
তাদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়মিত র্লাজস্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলেন। সৃজাউদ্দিন জমিদারদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। জন শোরও তাঁর 
মিনিটে সুজাউদ্দিন কর্তৃক জমিদারদের জমিদারি ফেরত দেওয়ার কথা উক্লেখ 
করেছেন। যে সমস্ত জমিদারিতে খাজনা বাকী পড়েছিল সেখানে আমিলদের পাঠিয়ে 
বৃতনি গত দশ বছরের রাজস্বের হিসাব নিকাশ করে নতুন হস্তবুদ তৈরী করেছিলেন। 

জন শোরের মতে আলিবর্দির সময়ে বাংলার জমিদারদের অবস্থা সাধারণভাবে 
স্বচ্ছল ছিল বলা চলে।২৮ .এর দুটি কারণ হল রাম্ট্রের প্রাপ্য রাজস্বের হার ছিল 
সহনীয় ও মাঝারি (110961816) ধরনের ; আর জমিদাররা যোগ্যতা ও দক্ষতার 
জঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করতেন। জমিদাররা কষিকাজে উৎসাহ দিতেন এবং 
দুদশাক্রি্ট রায়তরা সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারলে অনাবশ্যক চাপ দিতেন 


ই৬। এ, ২য় খণ্ড প:ঃ৪। 
২৭। গোলাম হোসেন, পিল্লার, ১ম খন্ড, পুঃ ২৭৯-৮০। 


১৬ বাংলার আধি'ক ইতিহাস 


না। বরং নিজেরা মহাজন ও ব্যাঙ্ষারদের কাছ থেকে টাকা ধার করে সরকারের 
প্রাপ্য রাজস্ব জমা দাতন। আলিবর্দ্দিকে দীর্ঘকাল মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে 
হয়েছিল এবং এ সময় রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বেশ শৈথিল্য দেখা গিয়েছিল। ফলে 
সরকারের প্রাপ্য ধার্য রাজস্ব আদায় হয়নি। গঙ্গার পশ্চিম পারের জমিদাররা এঁ 
সময় অনেকে খাজনা দিতে পারেননি । গ্রান্টের হিসাব মত আলিবর্দি সব খাত 
মিলিয়ে বাধিক আশি লক্ষ টাকার বেশী রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না। ফলে 
তাঁকে গঙ্গার পৃরতীরের রাজশাহী, দিনাজপুর, নদীয়ার জমিদারদের উপর অস্থায়ী 
জবরদস্তি কর ( 19700027 €%৪০(01)5 ) বসাতে হয়। এর সঠিক পরিমাণ 
জানা যায় না। তবে গ্রান্টের মতে এটা বেশ মোটা টাকা (৪% 18196 300 )। 
গোলাম হোসেন লিখেছেন “আলিবদ্দির সময়ে জমিদাররা রায়তদের কাছ থেকে 
ন্যায্য কর আদায় করতেন এবং জমিদারিগুলিতে ভাল চাষবাস বজায় রেখেছিলেন। 
সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা দিয়ে তাঁরা বেশ মর্যাদার সঙ্গে জীবন কাটাতেন 1২৯ 


মীরকাশিম দ্রুত যথাসম্ভব বেশী রাজস্ব আদায়ের দিকে নজর দিয়েছিলেন। 
তাঁর আথিক দাবীর চাপে বাংলার জমিদাররা শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নন, তাঁদের অনেকেই 
লোপ পান। তাঁর ধারণা রায়তদের দেওয়া ভূমি-রাজস্বের সবটাই সরকারের প্রাপ্য ঃ 
জমিদারদের এতে কোনো অংশ নেই। গোলাম হোসেন ও জন শোর উভয়েই একমত 
যে তাঁর সময়ে জমিদাররা চরম অস্বিধায় পড়েন এবং মীরকাশিম রায়তদের শেষ 
কর্পদকটুকও আত্মসাৎ করতে তৎপর হন। তাঁর বড়ো রকমের চাহিদা মেটাতে - 
জমিদাররা রায়তদের কাঁধে করের বোঝা (1801012116105 ) চাপাতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। আমিল, জমিদার ও রায়তরাও গোপনতা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় 
নিতে শুরু করেছিল। ফলে মীরকাশিমের তৎপরতা সত্ত্বেও ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
৭৯,৯৪,০৬৫ টাকার ভূমি রাজস্ব বাকী পড়েছিল।৩* | 

নবাবী যুগের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের উপর অবশ্যই বাড়তি 
করের চাপ সূম্টি করেছিল। মুর্শিদকলি থেকে মীরকাশিম পযন্ত বাংলার নবাবরা 
মোট ১,১৭,৯১,৮৫৩ টাকার বাড়তি ভূমি-রাজস্ব বা সুবাদারি আবওয়াব ধার্য করে- 
ছিলেন। এ টাকার সবটাই নবাবরা ভোগ করতেন। আসল জমার সঙ্গে আনু- 
পাতিক হারে এ কর ধার্য হয়। জমিদাররা আবার ভ্মি-রাজস্বের সঙ্গে আনুপাতিক 
হারে রায়তদের কাঁধে এ কর চাপিয়েছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত আবওয়াব 
রাজস্ব বেড়েছিল €( ১৬৫৮ খ্বীঃ বন্দোবস্তের উপর ) ৩৩ শতাংশ । আর র্লায়তদের দেয় 


২৯। এন. কে. সিংহ, এঁ, ইয় খণ্ড, পুও ৩91 
৩০। এন. কে. [দংহ, এ, হয় খন্ড, পঃ ৩২ 


ভূমি ও ভ.মি-রাজস্ব ১ 


রাজস্ব বেড়েছিল ৫০ শতাংশ হারে। মীরকাশিমের ধার্য আবওয়াব রায়তদের দেয় 
রাজস্ব বাড়িয়েছিল ৮০ শতাংশ। জন শোরের মিনিটসে এ বিষয়টির বিস্তৃত 
আলোচনা আছে। তাঁর মতে আলিবদ্দির শাসনকাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা, চাষ আবাদ্‌ 
ও বাণিজ্য বেড়েছিল এবং ০৮০ 159001:095 ০৫ 006 ০০00]705 ০195 ৪8 
109; 7911090, 20900805 60 11) 1062.5016 ০0? 6%৪0010+। স্বাদারি 
আবওয়াব রাপ়তদের কাছে বোবাস্বর্প ( 091101)907501)6 ) মনে হয়নি। 
কিন্তু মীরকাশিমের এ ধরনের ভ্মিকর প্রথা কাঠামোগতভাবে জমিদার ও রায়ত 
উতভয্নের কাছেই ক্ষতিকর। “এ রকম করের প্রত্যক্ষ প্রবণতা জমিদারকে বল প্রয়োগে 
অধিকতর রাজস্ব আদায়ের দিকে ঠেলে দেওয়া এবং সকলের জন্যে প্রবঞ্চনা, গোপনতা! 
ও দুর্দশার সৃচ্টি করা”।৩১ গোলাম হোসেনের মতে মীরকাশিম শুধু জমিদারদের 
নয় রায়তদের সম্পদও লুঠ করেছিলেন। জন শোরের মতে মীরকাশিম কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে রায়তদেরকে প্রাণধারণের জন্য সামান্যতম সম্পদ এবং পারিশ্রমিক পযন্ত 
রাখতে দেননি ।৩২ জমির উৎপাদনের সব্টাই তিনি গ্রাস করার চেস্টা করেছিলেন । 
এজন্যই ফিলিপ ফুান্সিস তাঁর শাসনকালকে নিয়মিত শাসন না বলে লঠের ব্যবস্থা 
(2 19800127 011198 (0:80)07) 0781) 2, 599191] 01 ৮০০18100100) বলে 
অভিহিত করেছেন ।৩৩ 


সারণী 


মূশিদকল থেকে দেওয়ানি পর্যন্ত বাংলার ভূমি-ন্লাজদ্ৰ (১৭০০-১৭৬৫ ) 


বৎসর রাজস্বের পরিমাণ বৎসর রাজস্বের পরিমাণ 
সিক্কা টাকায় সিক্কা টাকায় 
১৭০০ ৎ১২১৭,২৮৯৫৪৭ ৭১৭০৮ ২,২৬,৭৬৮৫৩ 
৭১৭০২ ৭২০১৪৯৯৯৮৮৯ ২১৭০৯ *,.২৬,৭৯১৫৭১, 
৭১৭০২ ২১০২৪০৭৯৯২৫ ১৭২১০ ১.২৬,৭৮,৭২৪ 
১৭০৩ ১২৫৯৪২১০২১৮ ২১৭১১ ২১৯৩৪৯০০৯৭৫ 
৭৭০৪ ২৯২৬৫৫৫৬৯৯১ ২১৭২১ ১,৩৪,২৬,৯৩৮ 
১৭০৫ ১,২৬,৬৯,০৬৯ ১৭১৩ ১,৩৫,৭০,০৮৭ 
২১৭০৭ ১,২৬,৭৬৬৪৭ ২১৭১৪ ২৮৩৫,৭১,৫১৭ 


৩১৯। জন শোর, মিনিটস, ১৮ জুন ১৭৮৯, ফিফথ রিপোর্ট ২য় খন্ড, পঃ১৯-১২। 
৩২। জন শোর, এ, পুঃ ১২। 
৩৩। এ. দি. ব্যানাজাঁ, এ, ১ম খন্ড, পুঃ ৫১। 


২ 


৬৮ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বৎসর রলাজস্বের পরিমাণ বৎসর রাজঙ্বের পরিমাণ 
সিক্কা টাকায় সিক্কা টাকায় 

১৭১৫ ১,৩৮,৭৯,৫৪৮ ১৭২২ ১,৪২,৮৮১৮৬ 
১৭১৬ ১,৩৯,৩৯,৪০১ ১৭২৮ ১৪২,৪৫,৫৬১ 
১৭১৭ ১৪০,২৭,৭৯৫ ১৭৪০-১৭৫৭ ১,৪২,৪৫,৫৬১ 
২৭১৮ ১,৪০,২৯,৮৬৯ ১৭৬২-৬৩ ২,৪১,১৮,৯১২ 
৯১৭১৯ ১,৪০,৩০,৩৫৩ ১৭৬৩-৬৪ ১,৭৭,০৪,৭৬৬ 
১৭২০ ১,৪০৯১,৩২৬ ১৭৬৪-৬৫ ১,৭৬,৯৭,৬৭৮ 
৭২১ ১,৪৯,০৯,১৯৪ ১৭৬৫-৬৬ ১,৬০,২৯,০১১ 


দ্রঃ-ক. এন. কে, সিংহ, দি ইকনাঁমক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ২য় খ্ড, পৃঃ ৩। 
খ. ফারামংগার সমপ1% জন শোর-এর মানটস £ কিফ্‌থ রিপোর্ট, ১ম খন্ড, পঃঃ ২২৬) এ, 
ত্র, খন্ড, প?ঃ ১৮ ও ১২০। 


্‌ 
ভূমি ও ভূমি-রাজন্য 


দেওয়ানি থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৬৫-১৭৯৩) 


শ 


ইংরাজ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ থেকে (১৭৬৫): দশ শালা বন্দোবস্ত 
পর্যন্ত (১৭৯০) বাংলার ভ্মি-রাজস্থ ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ 
(১) ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পর্যন্ত দ্বৈত শাসন পর্বে আমিলদারি ও সুপারভাইজরি 


ব্যবস্থা। । 


(২) ১৭৭২ থেকে ১৭৭৭ পর্যন্ত ইজারাদার ও জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের 
জন্য রাজস্থের বন্দোবস্ত (9%9 ০৪1 (10115 95916]) )। 

(৩) ১৭৭৭ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত জমিদার ও ইজারাদারদের সঙ্গে বাষিক ভূমি 
রাজস্বের বন্দোবস্ত (56811 11017555560] )। 

এই দীর্ঘ গচিশ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ, 
কর সংগ্রহ পদ্ধতি, ভ্মি-রাজস্ব্ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা চালায়। ১৭৯০এ পরীক্ষা পর্বের অবসান। কোম্পানি ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব 
সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত। বাংলার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে 
এ পর্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ আখ্যা দিলে অত্যুক্তি হয় না। 

বিভিন্ন কারণে দ্বৈতশাসন পর্বে কোম্পানি সরাসরি দেওয়ানি বিভাগ পরিচালনার 
দায়িত্ব নিতে পারেনি। ম্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট দেওয়ানি বিভাগের 
কাজকর্ম পরিচালনা করার অধিকার পান। তাঁর অধীনে নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ 
রেজা খাঁকে দেওয়ানি বিভাগের কাজকর্ম-রাজস্ব বন্দোবস্ত ও সংগ্রহ এবং অন্যান্য 
প্রশাসনিক কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়। বিহারে সীতাব রায় নায়েব দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত হন। কোম্পানির রেসিডেন্ট রাজস্ব সম্পকে কলকাতার গভর্ণর ও 
জিলেক্ট কমিটির কাছে দায়ী রইলেন। রেসিডেন্ট ও তাঁর সহযোগীদের হাতে থাকে 
তদারকি (90001515107 )। আর রেজা খাঁ ও তাঁর আমিলদের হাতে থাকে 


১। মুঘল সম্রাট নিবতীয় শাহুআলম ( ১৭৫৯ ১৮০৬ ) ৯৭৬৫ খাত্টাব্দে বাংসাঁক ২৬ লক্ষ 
টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানকে ঝাংল।, বহার ও উঁড়ব্যার দেওয়ান দিয়েছেন 
( এলাহাবাদ ছঁন্ত, ১২ আগণ্ট ১৭৬৫ )। 

২। কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলার ভাঁম ও রাজস্ব সম্পকে" অনাভন্ঞতা, কম চারীদের 
সংখ্যাঙ্পতা, অন্যান্য ইউরোপণয় কোম্পানি ও দেশের সঙ্গে সম্পর্কে জাঁটিলতার ভয় ইত্যাদ। 


২০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


প্রশাসন (25610 )। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রেসিডেন্টের হাতে ছিল 
চব্বিশটি দেওয়ানি জেলা । ন্যস্ত জেলাগুলি ( কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম) আগের মত সিলেক্ট কমিটিরও হাতে থেকে গেল। ১৭৬৫ 
খীঃ থেকে ১৭৭০ পর্যন্ত মোহাম্মদ রেজা খাঁ ও তাঁর অধীনস্থ আমিলরা বাংলাদেশে 
যে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চাল রেখেছিলেন তা ম্লত আমিলদারি ব্যবস্থা নামে 
পরিচিত। ৰ 

দ্বৈত শাসন পর্বের আমিলদারি ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্নর্প £ 

(১) সমস্ত জেলাতে আমিলদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত। প্রতি বছর 
রেজা খাঁ তাদের নিযুক্ত করতেন। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় তাদের স্থানান্তরিত 
করার ব্যবস্থাও ছিল। 

(২) রেজা খাঁ আমিলদের সঙ্গে বিভিন্ন জেলার রাজস্বের পরিমাণ সম্পর্কে চুক্তি 
করতেন। কেননা নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উপরই তাঁর ভাগ্য নির্ভরশীল ছিল। 
আমিলরাও জেলাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জমিদারদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের বাৎসরিক 
চুক্তি করতেন। যে জমিদার বেশী রাজস্থ দিতে রাজী হত সেই জমিদারকে স্বাভা- 
বিক কারণে তাঁরা অগ্রাধিকার দিতেন। অর্থাৎ আমিলদারি ব্যবস্থায় জমিদাররা 
প্রায় ইজারাদারে পরিণত হলেন। আমিলদারি ব্যবস্থার শেষদিকে সর্বোচ্চ রাজস্ব 
দাতাকে জমিদারি বন্দোবস্ত দেওয়া হত। 

(৩) আমিলরা ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও অনেক প্রকার কর আদায় করতে শুরু 
করলেন। 

(8) আমিলদের জমি ও রায়ত জমির সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল 
না। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনে এরা দ্রুত অর্থ সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন, 
আর এদের উপর কোনো প্রকার প্রশাসনিক নিয়ন্্রণ না থাকায় অবাধ লুন্ঠন এদের 
কাছে সহজ হয়েছিল। হ্যারি ভেরেলস্টের মতে পরিশ্রমী রায়তদের শোষণ করে 
এরা ধনী হয়েছিল। নিজেদের সহযোগী চৌধুরী ও গোমস্তাদের এ'রা নিজেরা 
নিয়োগ করত। বস্তুত মীরকাশিমের উচ্চ ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তকে সামনে রেখে ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির রেসিডেন্ট এ পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের চেস্টা করলেন। ফলে সমস্ত 
পরিকল্পনা ধবংসাক্মক এবং সমগ্র দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক রপ নিল।ঃ 

বাংলার জনজীবনে ও অর্থনীতিতে আমিলদারি ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হল মারাত্মক। 
প্রথমত-_-ভ্মি-রাজস্থ বন্দোবস্তে ও সংগ্রহে অভ্তপূর্ব শঠতা, প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা 

৩। অথ", প্রাতরক্ষা ও বৈদোশক সম্পর্ক স্ঠেঃ ভাবে পারচালনার জন্য গভর্ণর ও জন্য দু 


1তন জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি। 
৪। এন. কে. ?সংহ, এ, ২য় খণ্ড, পঃ৩৪। 


ভ.মি ও ভ.মি-রাজস্ব ২১ 


দেখা দিল আর সেই সঙ্গে রায়তদের উপর চললো অকথ্য অত্যাচার। বাংলার প্রধান 
আয়ের উৎস কষি উৎপাদন শুকিয়ে যেতে শুরু করল। দ্বিতীয়ত-__অযৌত্তিগক ভূমি-রাজস্থ 
বন্দোবস্তের অন্যতম ফল হল অনাদায়। ধার্য রাজস্বের এক বড় অংশ অনাদায়ী 
থেকে গেল। বহু টাকার রাজস্বের অনাদায়ীর কথা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিলেকট কমিটিও 
স্বীকার করেছে। পরের বছর নভেম্বর মানে ডিরেক্টর সভা জানালেন দিনাজপুর, 
হুগলী ও পুণিয়া জেলার বহু অঞ্চলে বহু টাকার ভূমি-রাজস্ব বাকী পড়ে আছে। 
১৭৬৯ সনে রাজশাহী, ঢাকা, বীরভূম ও রাজমহলে বেশ কিছু টাকার ভূমি-রাজস্ব মকুব 
করা হয়েছিল।৫ তৃতীয়ত- আমিলদারি ব্যবস্থায় রাজস্ব রুদ্ধিকল্পে নি্কর জমির 
কিছু অংশ খাসে আনায় দেশের মানুষের দুর্দশা বেড়ে গেল। এ রকম জমির মালিক 
বা রায়তরা জমিদার, আমিল ও সরকারের দাবী মেটাতে নিজেদের অস্থাবর সম্পস্তি, 
গৃহপালিত পশু এবং পুত্র কন্যা এক কথায় যথাসর্বস্ব বিকি করতে বাধ্য হয়েছিল। 
অনেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার চেস্টা করেছিল। এই ঘটনার সত্যতা রেজা খাঁ ও 
জীতাব রায়ও স্বীকার করেছেন।৬ মুশিদাবাদ দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট রিচার্ড 
বীচারের অভিমত হল কোম্পানির শাসনে এ দেশের রায়তদের দুর্দশা আরো রদ্ধি পেয়েছে। 

আমিলদের ওদ্ধত্য ও দুনীঁতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে 
গভর্সর হ্যারি ভেরেন্স্ট (৬০1:915;) কোম্পানির নিজম্ব কর্মচারীদের জেলায় জেলায় 
স্পারভাইজর ( 58901%1501) হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁরা 
রেসিডেন্টের অধীনে জেলাতে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার তনত্বাবধান করবেন। সুপার- 
ভাইজরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে কোম্পানির আরো একটি গৃঢ় উদ্দেশ্য ছিল। স্বদেশে 
ও এদেশে কোম্পানির পরিচালকের ধারণা জন্মেছিল এদেশীয় প্রশাসন (850105 ) 
কোম্পানিকে তার ন্যায্য পাওনা ভ্মি-রাজস্ব থেকে কৌশলে বঞ্চিত করছে। তাঁদের 
ধারণা বাংলার সংগৃহীত ভ্মি-রাজস্বের পরিমাণ আরো বেশি। এ অবস্থায় সিলেকট 
কমিটির সম্মতিতে প্রতি জেলায় সুপারভাইজর নিয়োগ শুরু হয় এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত তাঁরা এ পদে আসীন ছিলেন। 


সপারভাইজরদের কাজ হলঃ (ক) জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- প্রাক্তন ও 
বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী লিপিবদ্ধ করা। (খ) সরজমিনে !তদত্ত করে 
জেলার অবস্থা, উৎপন্ন ফসল ও জমির সম্ভাব্য রাজস্ব সম্পর্কে রিপোট” প্রস্তুত করা 
বা একটি সঠিক ও সম্পূর্ণ হত্তবুদ তৈরি করা। (গ) রায়তদের সম্পর্কে বিস্তত 
খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাদের জমি ও দেয় রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করা। 


& | নন্দলা ন চ্যাটাজ, ভেরেলেন্টস রুল ইন হীন্ডয়া, পু: ২১২-২২৫। 
৬। আবদুল মাঁজদ খখ, দি ট্রানাজশন ইন বেগগল, ১৭৫৬-১৭৭৫, পু, ২১৮। 


২২ বাংলার আধিক ইতিহাস 


(ঘ) জেলার সমস্ভ রকম কর, প্রতিটি করের প্রকৃতি ও বিবরণ এবং জমি- 
দারদের সংগৃহীত রাজস্বের বিবরণ তৈরি করা। (উ) শুধু রিপোর্ট তৈরি করা 
নয়, যেখানে প্রয়োজন সেখানে উপহুক্ঞ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়। 
(5) সুপারভাইজরদের অপর উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল বেআইনি জমি উদ্ধার ৷ 
(ছ) রায়তদের সম্পকে খোঁজ থবর নিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং 
চাষবাসে উৎসাহ দেওয়াও সুপারভাইজরদের কাজ। (জ) যদিও ম্লত কোম্পানির 
রাজস্ব বাড়ানো এবং নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে সুপারভাইজরদের নিয়োগ 
করা হয়েছিল তবুও এ ব্যবস্থার অন্য উদ্দেশ্য হল আমিলদার, জমিদার ও 
তালুকদারদের গোপন, দুনীতিমূলক ও বেআইনি কাজ কর্ম বন্ধ করে রায়তদের 
রক্ষা করা। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা গভর্ণর ভেরেলস্টের বিশ্বাস ছিল দুনীতির দমন 
এবং সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা ও চাষবাস বাড়লে কোম্পানির রাজস্ব বাড়বে। এবং 
বাড়তি ভূমি-রাজস্ব ধার্য করার প্রয়োজন হবে না। 


ভেরেলস্ট ধরে নিয়েছিলেন কোম্পানির কর্মচারীরা সৎ, ব্যক্তিত্বপর্ণ ও পরিশ্রমী 1 
তাঁর বিস্তৃত নির্দেশ অনুযায়ী কালেকটরগণ কাজ করে যাবেন। কিন্ত বাস্তবে তা সম্ভব 
হল না। দুনীতি রোধকল্পে প্রতি দুবছর অন্তর তাঁদের স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা 
ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসাও নিষিদ্ধ হল। ১৭৭২ খ্বীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁদের পদের 
নাম পরিব্তন করে রাখা হল কালেক্টর। পরের বছর এপ্রিল মাসে ডিরেক্টর 
সভার নির্দেশে জেলা থেকে কালেক্টরদের প্রত্যাহার করা হল। সুপারডাইজরি 
ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলি নিম্নরপ £ 

(ক) ছিয়াত্তরের মন্বস্তর এবং মন্বস্তর-পরবতাঁ কালের অস্বাভাবিক অবস্থা তাঁদের 
বার্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দুভিক্ষের আগে ও পরে এক অগ্বত্তিকর পরিস্থিতির 
মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল। 

(খ) কোম্পানির নির্দেশমত প্রত্যেক কালেক্টরকে একাধারে কালেক্টর, 
বিচারক, তথ্য সংগ্রাহক, বণিকের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তির 
পক্ষে এত বেশি কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করা সম্ভব ছিল ন।। হাতে প্রচুর ক্ষমতা 
ছিল এবং সেই সঙ্গে অনেক কাজ। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায় এরা হলেন 
জেলাগুলির সর্বময় কতা (50%51615)5 01 0861 1501019 )। 

(গ) প্রয়োজনের তুলনায় সূপারভাইজরদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ফলে 
সর্বন্র তাঁদের পক্ষে. নজর দেওয়া ও খবরদারি করা সম্ভব ছিল না। অনেক 
অঞ্চলই কোম্পানির অধঃভন কমচারীদের শোষণ ও পীড়নের শিকার হয়। সারা 
বাংলা ও বিহারের জন্যে মান্ত্র ষোলজন সুপারভাইজর ছিলেন। এ'দের বেশির 


ভ.মি ও ভ.মি-রাজস্ব ২৩ 


ভাগই কোম্পানির জুনিয়র কর্মচারী, অনভিজ এবং বয়সে তরুণ ।? 

(ঘ) এক বছর পর সুপারভাইজরদের প্রাপ্য ভাতা এক হাজার টাকা থেকে 
কমিয়ে করা হয়েছিল দেড়শ টাকা। ফলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ব্যবসায় (10715819 
02৫9 ) শুরু করেছিলেন। এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তারা তাঁদের এই কাজের 
মাধ্যম ছিল। সুপারভাইজররা নামেমান্তর প্রভু হলেন আর আসল প্রভূ হলেন তাঁদের 
গোমস্তা ও বেনিয়ানরা (10105 ০01 581901:5150151)1]5 )। সুপারভাইজরদের 
নানারকম দুর্নীতি, অপকর্ম ও ব্যর্থতার জন্যে এ রা অনেকখানি দায়ী। 

($) জমিদার, ইজারাদার, আমিল, কান্নগ্পো প্রভৃতি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার 
সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অসহযোগিতা সুপারভাইজরদের ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ । 
এদের মনে হয়েছিল সুপারভাইজরদের অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের ফলে তাঁদের 
স্বার্থ ক্ষুপ্ন হবে। 

ইংরাজ সুপারভাইজর নিয়োগের পরিকর্পনাটি ব্যর্থ হলেও এর ভাল দিকটা হল 
(ক) ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানির পক্ষে তাঁদের দ্বারা প্রথম ভূমি ও রাজস্ব সম্পর্কে 
বিস্তত ও মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ। এগুলি ছাড়া পরবতীঁকালে কোম্পা'নর পক্ষে ভূমি 
ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হত না। (খ) এদের কাজের ফলে বাষিক 
ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্ত বাঞ্ছনীয় নয় বলে কোম্পানির ধারণা হয়েছিল। 

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সুম্ঠুভাবে পরিচালানার জন্য 
মুশিদাবাদ ও পাটনায় এবং ১৭৭১-এ কলকাতায় তিনটি পৃথক “কন্ট্রোলিং কমিটি 
অব রেভেন্য” স্থাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট ও সিলেক্ট কমিটির অধীনে ভূমি ও রাজস্থ 
পরিচালনার দায়িত্ব এদের উপর অপিত হয়। ১৭৭১-এর ২৯শে আগম্ট কোম্পানির 
ডিরেক্টর সভা দেওয়ানি বিভাগ পরিচালনার (00 86870 101) &3 121) ) 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘোষিত হল। পরের বছর 
গভর্ণর ও কাউন্সিলের চার জন সদস্য নিয়ে কমিটি অব সাকিউ” (০0121701015 
01 0110010) গঠিত হল। এরা নতুন ভ্মি-রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ভার 
পেলেন। ১৭৭২-এ কলকাতায় গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হল 
“কল্ট্রোলিং কমিটি অব রেভেন্যু, বা রেভেন্য বোর্ড। খালসা বা রাজস্ব বিভাগ 
কলকাতায় আনা হল। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেভেন্য বোডে'র তত্বাবধানে বাংলা ও 
বিহারকে ছটি ( কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুশিদাবাদ, দিনাজপুর ও বর্ধমান ) প্রাদেশিক 
কাউল্সিলে ভাগ করে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল ॥ 


৭1 ওয়ারেন হোগ্টংস সংপারভাইজরদের 'বালক' বঙ্গে উজ্লেখ করেছিলেন এবং তাঁদের 
অনাভজ্ঞতা লক্ষ্য করেছিলেন। এদের কাজের গড় আঁভন্ঞতা হল পাঁচ থেকে দশ বছর। দুঃ 
আর. 'ব. র্যামস্বোথাম, এ, পৃঃ ১০। 


হও বাংলার আথিক ইতিহাস 


এবং ইংরাজ কালেকটরের পরিবতে এদেশীয় দেওয়ান ও আমিলরা রাজস্ব-বন্দোবস্ত 
ও সংগ্রহে নিযুক্ত হয়। 


পাঁচশালা বন্দোবস্ত (১৭৭২-১৭৭৭) $ ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমি-রাজস্থের 
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে ১৭৭২ খ্রীঃ মে মাসে পাঁচ বছরের ভিত্তিতে সবোচ্চ কর 
দাতাকে ইজারা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইজারাদারদের সঙ্গে সর্বোচ্চহারে ভমি- 
রাজস্ব বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রথা কোম্পানির অধীনে ন্যস্ত জেলাগুলিতে আগেই চালু ছিল৷ 
তবে তার মেয়াদ এক থেকে তিন বছরের ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও অন্য চারজন 
সদস্য” নিয়ে গঠিত “সাকিট কমিটি” জেলায় জেলায় ঘুরে নিলামে সর্বোচ্চ করদাতার 
সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য নতুন ভূমি-রাজস্বের বন্দোবস্ত গড়ে তুললেন। কমিটি প্রথমে 
নদীয়াতে যে ব্যবস্থা করলেন সেটাকে “মডেল” হিসাবে গণ্য করে সারা দেশে চাল্‌ 
করা হল। হেস্টিংস প্রবতিত পাঁচশালা ব্যবস্থার ১৭৭২-১৭৭৭) বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ £ 

(১) সরকার জমিদার, ইজারাদার বা তাল্‌কদার সকলকেই অস্থায়ী ইজারাদার 
হিসাবে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচ বছরের লিজ ( আমিলনামা ) দিলেন। এরা 
নিজ নিজ এলাকায় পাঁচ বছরের জন্য বধিত হারে রাজস্ব দেওয়ার শতে খাজন। 
আদায়ের অধিকার পেলেন। 

(২) সরকার নিলামের আগেই হস্তবুদ তৈরি করে রাজস্বের পরিমাণ, রায়ত- 
দের দেয় রাজস্ব, আবওয়াব ইত্যাদি নথিবদ্ধ করেছিল। ইজারাদাররা শুধু নির্ধারিত 
রাজস্ব আদায় করার ভার পেল। সরকারি আমিলনামায় রায়তদের অধিকার 
স্বীকার করে তাদের পাট্রা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। 

(৩) কোনো রকম নতুন কর ধার্য করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। বতমান কোন 
কর আপত্তিকর ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে কালেক্টর তা বাতিল করার ক্ষমতা 
পেয়েছিলেন। 

৪। ইজারাদারদের কাছ থেকে রাজস্থের জামিন নিয়ে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। 
তাদের কৃষিধণ দেওয়ার নির্দেশ ছিল। ইজারাদার দেয় কাজকর্ম তদারকি করার 
জন্য মুহরার নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। 

৫। কালেক্টরদের ব্যক্তিগত ব্যবসা, নজর ও সালামি নেওয়া এবং তাদের 
বেনিয়ানদের সুদের কারবার নিষিদ্ধ হয়েছিল । 

৬। নতুন ভূমি বন্দোবস্তে জমিদারদের শুক আদায়ের অধিকার বিলুপ্ত 
হয়। 


৮। এরা হলেন স্যামুয়েল মডলটন, জেমপ লর়েল, জন গ্রাহাম ও ফিলিপ মিলনায 
ভ্যাকিস। 


ভূমি ও ভমি-রাজস্ব ২৫ 


সাকিট কমিটির পাঁচশালা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিজ্কার। 

(১) প্রকৃত আয় নিধারণ ঃ হেস্টিংসের ধারণা হয়েছিল জমিদার ও কানুনগোদের 
যোগসাজসের জন্যে কোম্পানির পক্ষে বাংলার ভ্মি-রাজস্বের স্বরূপ ও সঠিক পরিমাণ 
কখনো জানা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় নিলামে চড়িয়ে জমির প্রকত আয় নির্ধারণ 
করা সহজ | অন্যথায় কোম্পানিকে বিস্তিতভাবে জমি জরীপ করে হস্তব্দ তৈরি 
করা কিন্ত তা ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ । 

(২) নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ঃ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের সময় ও পরে 
বাংলার অনেক জমিদার পরিবার ধবংস হয়ে যায়। কোম্পানির আথধিক স্বার্থে 
কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত আদায়ের জন্যে নতুন বানিয়া শ্রেণীকে ভূমি-রাজস্ব 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা ছাড়া হেস্টিংসের কোন বিকল্প ছিল না। 


(৩) ইংরাজ কালেক্টরদের বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আরো গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ । 


(৪) রায়তদের কাছ থেকে ন্যায্য কর আদায় এবং ভ্স্বামীদের অত্যাচার থেকে 
তাদের রক্ষা করা । 

(৫) দুর্নীতির উৎসগুলি বন্ধ করা এবং সরকারি পর্যবেক্ষণে ভ্মি-রাজস্থ 
ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা ।৯ 

পাঁচশালা বন্দোবস্তের ভ্রটি-বিচ্যুতিঃ এ ব্যবস্থায় প্রধান অসুবিধাগুলি নিশ্নর্প ঃ 

(১) সরকারের রাজস্ব দাবী মান্রাতিরিক্তভাবে ( ০৬০: 25565511616 ) ধার্য 
করা হয়েছিল। ১৭৭২ জনে পাঁচশালা বন্দোবস্তে নদীয়ার রাজস্ব ধার্য করা হল 
,১০,৬৪,৪৩০ টাকা অথচ আগের বছর এ জেলার রাজস্ব ছিল ৭৩৬,৮৯৯ টাকা। 
রাজশাহীর রাজস্ব অনেকখানি বাড়িয়ে করা হল ২২,২৭,৮১৭ টাকা। অন্যান্য জেলা- 
তেও অনুরূপ ভাবে উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল। 

(২) হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্তে ইজারাদার, বেনিয়ান ও মহাজন অনেকেই 
জমিদারি ইজারা নিলেন। হুজুরি মল ও মদন দত্ত নামে কলকাতার দুজন বণিক 
পূর্থিয়া জেলার ভূর্মি-রাজস্বের ইজারা নিয়েছিলেন। বাংলার ভূমি ও ভ্মি-রাজস্থ 
ব্যবস্থার সঙ্গে এদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। বণিক মনোরডি নিয়ে লাভের 
'আশাতে এরা ভূমি-রাজস্বের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অনেকে জমিদারদের প্রতি 
'বিরাগবশত জমিদারি ইজারা নিয়েছিল ।১* কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
বেনিয়ানরা অনেকে বেনামে অনেক জমিদারি ইজারা নিয়েছিলেন। হেস্টিংসের 


৯। এ. সং ব্যানাজশ, এ, পঃ ১৪৪1 
১০1 আর, বি. র্যামসবোথাম, এ, পে ৩০। 


২৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বেনিয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী ১৩,৩৩,৬৬৪ টাকার ভূমি-রাজস্বের ইজারা নিয়েছিলেন। 
তাছাড়া ইজারা বন্দোবস্তের সময় সাকিট কমিটির সদ্যসরা দরবার খরচ নামে প্রচুর 
টাকার উৎকোচ নিয়েছিলেন ।১ ১ 

(৩) এর ফল হল মারাত্মক। রায়তদের অধিকার ও দেয় রাজস্ব নির্ধারণ 
করে পাটা দেওয়া হল না। ইজারাদাররা জবরদস্তি করে রাজস্ব আদায় করলেন। 
টাকার অভাবে ইজারাদারদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যথেম্ট সংখ্যক মৃহরার 
নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। আর যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মাসিক 
বেতন মান কুড়ি টাকা হওয়াতে তারাও অসাধৃতার আশ্রয় নিতে শুরু করেন। 

(৪) পাঁচশালা বন্দোবস্তে সরকারের অনেক টাকার রাজস্ব অনাদায়ী রয়ে গেল। 
অনেক টাকার রাজস্ব শেষ পযন্ত মকব করতে হল। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির কর্ম- 
চারীদের বেনিয়ানরা উপকৃত হলেন ; মক্ব করা রাজস্বের অনেকখানি তারাই আত্মসাৎ 
করলেন। ইজারাদাররা উৎকোচ নিয়ে এবং নিজেদের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান 
হয়ে রায়তদের কম টাকায় ভূমি-রাজস্বের রসিদ দিলেন। ফলে রাজদ্ব ব্যবস্থায় 
জটিলতা দেখা দিল। পরবর্তী কালে নতুন ইজারাদারদের এতে অসুবিধায় পড়তে 
হয় এবং কোম্পানির আখি'ক ক্ষতি হয়। 

(৫) বাংলার জমিদাররা বহুকাল ধরে গ্রাম বাংলায় পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ 
করতেন। ছোটখাট বিচার, শান্তিরক্ষা, চোর ডাকাত দমন করা তাঁদের কাজ 
ছিল। পাঁচশালা ব্যবস্থায় ইজারাদারদের এ ক্ষমতা না থাকায় গ্রাম বাংলায় চুরি, 
ডাকাতি ও অশান্তি অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল । 

(৬) কালেক্টরের বেনিয়ানরা যথারীতি সুদের ও মহাজনী কারবার চালিয়ে 
গেলেন। ইংরাজদের প্রাদেশিক কাউন্সিল এবং এদেশীয় দেওয়ানদের মধ্যে সহ- 
যোগিতা ও বোঝাপড়ার মনোভাব না থাকায় এ পরিকল্পনা সার্থক হতে পারল না।' 

(৭) ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে সম্পকহীন ইজারাদাররা রায়তদের কাছ থেকে জবর- 
দত্তি করে রাজস্ব আদায় করায় পরবীকালে কোম্পানির রাজস্বের ষথেস্ট ক্ষতি 
হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ফিলিপ ফ্রান্সিসের মন্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপৃণ'৪ “যে সরকারের 
ঘোষিত উদ্দেশ্য হল দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা সে সরকার অন্যের 
জবরদস্তিমলক কর আদায় থেকে রায়তকে রক্ষা করতে পারে না।”১২ বস্তুত 
পাঁচশালা বন্দোবস্তকে অন্তব তাঁ ব্যবস্থ। রূপে গণ্য করা যায়। 

হেপ্টিংস-বারওয়েল পাঁরকজ্পনা £ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল, গভর্ণর- 


১১। এন. কে. সিংহ, এ, ইয় খণ্ড. প2ঃ ৮২। 
১২। ফিলিপ ভ্রান্সিস, 'মানিট, & নভেম্বর ১৭৭৬ । 


ভূমি ও ভ.মি-রাজস্ব ২৭. 


জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর বন্ধু বারওয়েল ডিরেক্টর সভার কাছে বাংলার 
ভূমি ও রাজস্ব সম্পকিত এক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। হেস্টিংস-বারওয়েল 
পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হল ঃ 

(১) দীর্ঘমেয়াদী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত। এক বা দু পুরুষ যাবৎ ভূমি বন্দো- 
বস্ত স্থায়ী করার প্রস্তাব ছিল। কোম্পানির অভিজ্ঞ কর্মচারীরা দীর্ঘমেয়াদী রাজস্ব 
ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন! পি. এম. ড্যাকিস ও জি. জি. ডূকারেল চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের কথা তুলেছিলেন ।১৩ 

(২) এ পরিকল্পনার অপর বৈশিষ্ট্য করসংগ্রাহক রূপে জমিদারদের অগ্রা- 
ধিকার দান। হেস্টিংস ও বারওয়েল করসংগ্রাহক হিসাবে বড় বড় জমিদারদের 
পছন্দ করেননি । এরা সরকারের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি করেন। তাঁদের 
পছন্দ হল মাঝারি ও ছোট জমিদার। এদের মাধ্যমে রাজস্থ সংগ্রহে অসুবিধা ও 
খরচ দুইই কম। তাঁরা যোগ্য, দক্ষ ও সৎ জমিদারকে জমি ইজারা দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। 

(৩) জমিদারদের জমিদারি সরকারি রাজস্বের যথেষ্ট ম্ল্যবান জামিন। 
অন্য কোনো জামিনের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। 

(8) রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও জমিদার ও ইজারাদারদের ফৌজদারি কাজকর্ম বা 
শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অর্পণের প্রস্তাব ছিল। 

ফ:াম্সিস পাঁরকল্পনা £ হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দী ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে তাঁর ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল £ 

(১) বাংলার ভ্মি-রাজস্বের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণের পরিবর্তে কোম্পানির 
প্রয়োজন অন্যায়ী ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত হওয়া উচিত। সরকারের প্রয়োজন জেনে 
নিয়ে ভূমি-রাজস্থের পরিমাণ চিরস্থায়ী করা হোক। (২) জমিদাররা জমির মালিক। 
তাদের সঙ্গেই সরকারের স্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করা উচিত। (৩) বিস্তত হস্তবুদ 
তৈরির পরিবতে আগের তিন বছরের প্রদত্ত রাজস্বের গড় ভূমি-রাজস্বের হার হিসাবে 
মেনে নেওয়া। (8) জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পকের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের 
বিরোধিতা এবং চাহিদা ও সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী এ সম্প্কের নিয়ন্ত্রণ 
(৫) প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিরোধিতা । এগুলি গ্রাম থেকে দূরে থাকায় 


১৩1 আর. গব. রামস-বোথাম, এ, প?ঃ ৭১। এই দুজন আঁফিসার প্রথম চিরস্ায়ণ 
বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেন। লেখকের মতে 'ফাঁলপ ফ্রান্সিস এ'দের প্রতি কৃতজ্ঞত। ঈবীকার না করে: 
চরচ্ছায়শ বন্দোবস্তের পক্ষে প্রচার চালান। 


২৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


রাজস্থ-ব্যবস্থার পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। তিনি সুপারডাইজরদের 
'পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফ্রান্সিস ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেওয়ার পর 
১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কালেক্টররা আবার জেলায় ফিরে এসেছিলেন। 

ফ্রান্সিস পরিকল্পনার দুটি প্রস্তাব বেশ আপত্তিকর। প্রথমতঃ ফ্রান্সিস সরকারের 
প্রয়োজন অনুযায়ী ভ্মি-রাজস্ব নির্ধারণ ও স্থায়ী করার প্রস্তাব দেন। সরকারের 
প্রয়োজন সব সময় কমবর্ধমান এবং যুগে যুগে সরকারি প্রয়োজনের ধারণা 
পাল্টায়। সুতরাং সরকারি প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি-রাজস্থ নির্ধারণ ও স্থায়ীকরণ 
অবাস্তব ও ভিতিহীন। দ্বিতীয়ত, জমিদার ও রায়তের সম্পকের ক্ষেত্রে 
তিনি সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। তিনি চেয়েছিলেন চাহিদা ও 
সরবরাহের নিয়ম অনুযায়ী জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পক গড়ে উনৃক। 
ভমি বন্দোবস্ত ও রাজত্বের ক্ষেত্রে এ প্রস্তাব গৃহীত হলে দুর্বল পক্ষ অর্থাৎ রায়তরা 
“যে ক্ষতিগ্রস্ত হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

আঁমিনি কামশন £ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত 
'ও ভ্মি-রাজস্ব সম্পকে বিস্তত অনুসন্ধান কার্য চালানোর জন্য তিনজন সদস্যবিশিষ্ট 
আমিনি কমিশন১৪ গঠন করেন। কমিশনকে নিম্নলিখিত কাজের দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছিল £ 

(ক) বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা পরীক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের 
পরিমাণ নির্ধারণ ; (খ) ইজারাদারদের হিসাব পরাক্ষা ; (গ) রায়তদের সম্পর্কে 
তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের স্বার্থর্ষামূলক ব্যবস্থার সুপারিশ ; (ঘ) নিম্কর 
ভ-সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যবস্থার সুপারিশ। 

১৭৭৮ খীষ্টাব্দের ২৫শে মার আমিনি কমিশন রিপোট পেশ করে। (১) বিভিন্ন 
ধরনের জমিদার ( জমিদার, চৌধুরী, তালুকদার ) এবং ভূমি-বন্দোবস্তের উল্লেখ ছিল 
(২) বংশানুকুমিক ও অস্থায়ী করসংগ্রাহক এবং তাঁদের কর সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পকে 
বিস্তত তথ্য নথিবদ্ধ করা হয়েছিল। (৩) উদাহরণ স্বরূপ একটি জেলার বিস্তৃত 
হিসাব-নিকাশ, কর্মপদ্ধতি এবং পরস্পর নিভরতা তুলে ধরা হয়েছিল। (৪) প্রশাসনিক 
দক্ষতার অবক্ষয়, রায়তদের উপর অত্যাচার এবং সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার 
ঘটনা প্রকাশ করা হয়। (৫) জমিদারদের নিষ্কর সম্পত্তির দিকে বিশেষ নজর রাখার 
সুপারিশ ছিল। (৬)দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থা তদারকি এবং রাজস্ব 
নিধারণে কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসরণের সূ পারিশ করা হয়েছিল । ১৫ 

১৪। এই তিনজন সদন্য হলেন ডি. এম'ডারসন, চার্লস: কফটস: ও জর্জ বগল। দ্রঃ 


আর. ব. র্যামস-বোথ/ম, এ, পৃঃ ৯৯-১৩০। 
১৫। আর. বি" র্যামসবোথাম, এ, পঃ ১৬-৯৭। 


ভুমি ও ভ.মি-রাজস্ব ২৯, 


লগুনের ডিরেক্টর সভা বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্তের 
পরিকল্পনা সমর্থন করলেন না। প্রথমত, তাঁরা জমিদারদের সঙ্গে সহনীয় ও মাঝারি - 
ধরনের (79061905 25369327961 ) রাজস্ব বন্দোবস্তে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ।. 
দ্বিতীয়ত, তাঁরা বার্ষিক ভ্মি-বন্দোবস্তের পক্ষে (21000081 36116070106 ) রায় 
দিলেন। তৃতীয়ত, তাঁরা জমি নিলামে তুলে ইজারাদারদের ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত 
দেওয়ার পদ্ধতি সমর্থন করেননি। ফলে ১৭৭৭-এ বাংলা দেশে বাঘিক বন্দোবস্ত 
(62119 217001776 595/67)) নামে এক নতুন ধরনের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা 


(১৭৭৭-১৭৮৯) চালু হল। 
বাষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলঃ (ক) নতুন ভূমি- 


বন্দোবস্তে জমিদারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হল, (খ) গত তিনবছরের রাজস্বের গড়- 
নতুন বন্দোবস্তে আসল জমা (52170970. 29553917671) হিসাবে ধার্য করা 
হয়েছিল। (গ) জমিদার রায়তদের অধিকার ও রাজস্ব নিরূপণ করে পাট্রী দেবেন।, 
(ঘৰ) কোনো ইউরোপীয় বা তাঁদের বেনিয়ান রাজস্বের ইজারা নিতে পারবেন না। 
($) জমিদাররা মচলেকা (লিখিত প্রতিশ্রতি) দেবেন যে তাঁরা শুধু নিরধারিত রাজস্ব. 
আদায় করবেন। (চ) প্রতিবছর নতুন করে ভূমি-বন্দোবস্তের লিজ (15256) দেওয়া, 
হবে। তবে জমিদাররা যদি নিয্নমিত রাজস্থ দেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যদি অন্য 
কোনো অভিযোগ না থাকে তাহলে পবের বছর তাঁরাই আবার বন্দোবস্ত পাবেন। 
(ছ) সরকারি রাজস্বের জন্য জমিদারদের কোনো জামিন রাখার প্রয়োজন নেই।, 
(জ) বাঁধ দেওয়া ও রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে জমিদার ও ইজারাদারদের 
অব্যাহতি দেওয়া হয়। (ঝ) জমিদার বা ইজারাদার কোনো নিষ্কর সম্পব্জি, 
অধিগ্রহণ করতে পারবেন না বা নতুন কোনো নিম্কর ভূমিস্বত্ব দান করবেন না।। 
(ঞ) আগের জমিদারদের মত তাঁরা চোর ডাকাতের উপদ্রব থেকে দেশবাসীকে রক্ষা 
করবেন এবং পথঘাট নিরাপদ রাখবেন। (ট) জমিদার নিয়মিত রাজস্ব দিতে 
বার্থ হলে তাঁর জমিদারির একাংশ বিকি করে সরকারের পাওনা পরিশোধ করা 
হবেঃ আর ইজারাদার ব্যর্থ হলে তাঁর ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিকি করে 


সরকারি পাওনা মেটানো হবে। 
বাষিক ভ্মি-রাজন্ব বন্দোবস্ত এদেশের কৃষি-অর্থনীতির উপর কতকগুলি বিরুপ 


প্রতিকিয়া সৃষ্টি করে। (১) সর্বোচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ও আদায়ের 
কোম্পানি আমলের ধারা বার্ষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় অব্যাহত, থাকে । (২) জমিদারদের: 
পাশাপাশি ইজারাদাররা রইলেন। ইজারাদাররা মুনাফা-শিকারী, ফাটকাবাজ বণিকছাড়া 
আর কেউ নন সেহেতু রায়তদের উপর নানা অজুহাতে বাড়তি রাজস্ব চাপানোর মানসিক. 
প্রবণতা তাঁদের থেকে গেল। (৩) বাষিক বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল, 


৩০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বাংলার কৃষি। এর প্রসার ও উন্নতি সরকারি উৎসাহ ও আনুক্ল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে 
স্থিতিশীল (50551506) অবস্থায় রয়ে গেল।১৬ (৪) অস্থায়ী বাষিক ব্যবস্থায় কঠোরভাবে 
রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলার গ্রতিহ্যমণ্ডিত জমিদার পরিবারগুলি মারাত্মকভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
'উঠেছিল। দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের জমিদার, ইজারাদার ও রায়তরা 
সম্মিলিত ভাবে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ করেছিল (১৭৮৩ )। 
সরকারকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করতে হয়। (৫) ১৭৮১ 
খীস্টাব্দে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুসরণ করে 
ওয়ারেন হেস্টিংস প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি ভেঙ্গে দিয়ে কলকাতায় একটি “কমিটি 
অব রেভেন্যু স্থাপন করলেন। কোম্পানির চারজন সিনিয়র কর্মচারী নিয়ে এ 
কমিটি গঠিত হল। ঠিক হল গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের নির্দেশ 
'অনুযায়ী এরা কাজ করবেন। জেলায় জেলায় আবার ইংরাজ কালেক্টর পাঠানো 
হল তবে তাঁদের কাজের পরিমাণ ও দায়িত্ব অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হল। 
কলকাতায় কমিটি অব রেভেন্যু সারা বাংলা ও বিহারে ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্বের 
উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিটি অব রেভেন্যু তুলে দিয়ে 
বোর্ড অব রেভেন্যু স্থাপিত হল । ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে 
সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অধীনে এই বোড প্রশাসনিক অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণের 
(928750000 2:70 ০0000] ) অধিকারী হয়। তবে ভূমিশরাজস্ব ব্যবস্থায় 
প্রশাসনিক কেন্দ্রীয়করণের নীতি অনুস্ত হওয়ায় সরকারের হাতে ভূমি ও রাজস্থ 
সম্পকে তথ্য অনেক কমে গেল। ১৭ 


ই 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


জেমস্‌ মিলের মতে ফিলিপ ফ্রান্সিসই বাংলা দেশে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র প্রকৃত 
সংগঠক (£1240013 0095 ৬৮10 )05000 1705 06550181960. 23 1106 01151772] 
[00306601006 106777027161)0 96001500019 01 0617598] )1১৮ আর. বি. 
র্যামস্বোথাম এ মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ দেশে 
কোম্পানির বেশ কয়েকজন কর্মচারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্কের সপক্ষে মত প্রকাশ 

১৬। ডব্লিউ. কে. ফারামংগার, “হস্টোরক্যাল ইন্ট্রোডোকশন', বফফথ্‌ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড। 
পৃঃ ৩২৮। 


১৭। জন শোরের মন্তব্য। এ. 1স. ব্যানাজ, এ, ১ম খন্ড, পঃ ১৮৭। 
১৮। জেমস: মিল, 'হাস্রি অব হীগ্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, পঃ ৩৩২। 


ভমি ও ভ.মি-রাজস্ব ৩১ 


করেছিলেন। আলেকজাশার ডাও তাঁর “হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান-এ (১৭৭২) এবং 
হেনরি পান্তুলো তাঁর এগ্ান এসে অন দি কাল্টিভেশন অব দি ল্যাগ্ডস্‌ গ্যাণ্ড 
ইমপুনভমেন্টস্‌ অব দি রেভেন্যুস অব বেজল' (১৭৭২) গ্রন্থে বাংলার ভূমি-রাজস্ব 
ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাল করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। ডাও মনে 
করেছিলেন রাজস্থের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কষির উন্নতি ঘটবে এবং কৃষির উন্নতির সঙ্গে 
বাণিজ্যের শ্রীরদ্ধি হবে। বাণিজ্যিক শ্রীর্দ্ধির জন্য মাক্যান্টাইলিস্ট ( 00670210115. ) 
ডাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছিলেন। অপরদিকে ফিজিওক্যাট (71755109015 )পাতুলো 
প্রাকতিক সম্পদকে আয়ের প্রধান উৎস ধরে নিয়ে জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত 
চেয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এর ফলে বাংলার কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ 
বাড়বে এবং কষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পেরও প্রসার ঘটবে। কোম্পানির প্রবীণ কর্ম- 
চারীদের মধ্যে পি. এম. ড্যাকিস (1১, 1. 1020155 ), জি. জি. ডুকারেল (0. 0. 
[)700216] ) ও টমাস ল (1701793 1.9৬/) ভ্মি-রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্তের 
কথা তুলেছিলেন। কর্ণওয়ালিশ টমাস ল-কে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছেন।১৯ তিনি বিহারে কালেক্টর থাকাকালীন 
কয়েকটি পরগনায় মোকরারি বা স্থায়ী রাজস্ব-বন্দোবস্ত গড়ে তুলেছিলেন। 

একথা অনস্বীকার্য যে ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
সপক্ষে জোর প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারের ফলেই ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক 
মহলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে অনুক্ল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ভ্মি-রাজস্ব 
সম্পকিত তাঁর বিখ্যাত মিনিটের ( ২২শে জানুয়ারী, ১৭৭৬) প্রভাব ইংল্যাণ্ডের প্রধান 
প্রধান রাম্ট্রনেতাদের ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্ত চিন্তায় নিঃসন্দেহে ছাপ ফেলেছিল। 
অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহলে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সপক্ষে ক্ষেন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট এবং 
বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরি ডান্ডাস তাঁর মিনিটে অল্পবিস্তর প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে আকারে বাংলাদেশে চালু করা 
হয় তাতে ফ্রান্সিস গরিকল্পনার অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। ২০ তাঁর পরি- 
কল্পনায় দুটি অংশ-জমিদাররা জমির মালিক এবং তাদের সঙ্গেই স্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্ত 
হওয়া উচিত- গৃহীত হয়েছিল। আর সব প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। 

হিতবাদী দর্শনের প্রবক্তা জেমস্‌ মিল বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য 

১৯1 এ. সি. ব্যানাজঁ। এ, ১ম খন্ড, প2£ ই২৮। চিরচ্ছায়শী বন্দোবস্তের প্রস্তাবক 
'আলেকজজাণ্ডার ডা, হেনাঁর পাত্তুলো, টমান'ল, ফালিপ ধান্সস ও কর্ণ ওয়জলণের চিন্তাভাবনা 


সপর্কে 'বিন্তাঁত আলোচনা আছে হণাজৎ গুহর "এ রংল অব প্রপাট ফর বেছ্গল' গ্রন্থে। 
২০। এই অধ্যায়ের প্রথম অংশ দেখ-ন। 


৩২ বাংলার আথিক ইতিহাস 


কর্ণওয়ালিশের অভিজাততান্বিক সংস্কারকে ( 21159012160 716])501055 ) দায়ী 
করেছেন। উইলিয়ম উইলসন হান্টার অন্যমত পোষণ করেছেন। ১২ সেপ্টেম্বর 
১৭৮৬-তে কর্ণওয়ালিশ ভারতের গভর্ণর জেনারেল হয়ে এলেন। তার আগেই 
ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে পিটের ইগ্ডিয়া আইন (১৭৮৪) পাশ হয়েছে। এ আইনে 
মধ্যপন্থা ও ন্যায়পরায়ণতার পথে (19100109193 ০1 12)00619%6107 27007050106 ) 
জমিদার বা ভ্স্বামীদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়মরীতি 
( 1961107272175 [165 ) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এই সূত্র ধরে বিলাতের ডিরেক্টর 
সভা ১৭৮৬ শ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তাদের এ্তিহাসিক ভূমি-রাজদ্ব ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত 
পাঠিয়েছিলেন। ওতে ইজারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ফ্রান্সিসের যুক্তিগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে 
স্থায়ীভাবে ভূমি-রাজস্ব নিধারণের নির্দেশ ছিল। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা 
যাচ্ছে কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষে পদার্পণের আগেই বিলাতের কতৃপক্ষ চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কর্ণওয়ালিশ এ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার 
দায়িত্ব পেয়েছিলেন মান্র। 

১৭৮৬ শ্ীষ্টাব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা কর্তৃক গৃহীত বাংলার এঁতিহাসিক 
ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থার বৈশিস্ট্যগুলি নিম্নরপঃ (১) স্থায়ী ও অপরিবতনীয় ভিত্তিতে 
ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলা। (২) জমিদারদের সঙ্গে ভূমি বন্দোবস্ত 
করা উচিত। কারণ তাঁদের জমিতে বংশান্কূমিক অধিকার (16765016277 118175) 
আছে। (৩) ভ্মি-রাজস্বের বন্দোবস্ত সহনীয় রকমের (10909061966 ) হওয়া দরকার 
যাতে জমিদারদের নিরাপত্তা ও কৃষকদের সুখ স্থাচ্ছন্দ্য রক্ষিত হয়। (৪) নিয়মিত 
ও সময়মত ভ্মি-রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা । আদায়ের মাধ্যম 
হিসাবে বাংলার জমিদার শ্রেণী সবচেয়ে উপযুত্ত ও বিশ্বস্ত । তাঁদের 
আশ্বস্ত করার জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন £ (ক) ভবিষ্যতে তাদের দেয় 
রাজস্বের পরিমাণ কোনো অবস্থাতেই বাড়ানো হবে না। (খ) তাঁদের জমিদারি 
ভোগ করার বংশানৃকূমিক অধিকার স্বীকৃত। ডিরেক্টর সভার নির্দেশগুলিতে 
বাংলাদেশে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" রূপরেখাটি পরিজ্কার পাওয়া যায়। কিন্তু তা 
কার্যকরী করা সম্পকে বিতর্ক দেখা দেয়। 

[িতর্কঃ ভারতে গভর্ণর জেনারেল রূপে লর্ড কর্ণওয়ালিশের প্রথম তিন বছর 
(১৭৮৬-১৭৮৯ ) বাংলার ভূমি ও রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রশ্নে কোম্পানির ' প্রশাসনের উপর 
মহলে জোর বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতকের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা হলেন কোম্পানির 
প্রধান সেরিস্তাদার জেমস্‌ গ্রান্ট, বোর্ড অব রেভেন্যর প্রেসিডেন্ট জন শোর এবং গভর্ণর 
জেনারেল কর্ণওয়ালিশ স্তয়ং। দীর্ঘ মেয়াদী এই বিতর্কের চাব্রুটি অংশ. হল £ 


ভূমি ও ভ.মিরাজদ্ব ৩৩ 


(ক) জমির মালিকানা নিয়ে (71010156101 1121) ) গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে 
বিতর্ক। (খ) গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে রাজস্থের পরিমাণ নির্ধারণ (83555970670) 
এবং রাজস্ব নির্ধারণে ভিত্তি বছর (1856 559:) নিয়ে বিতর্ক। (গ) ভমি- 
বন্দোবস্তের মেয়াদ (0012.000) নিয়ে শোর ও কর্ণ ওয়ালিশের মধ্যে মত পার্থক্য ॥ 
(ঘ) কর সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে জমিদারদের উপযুক্ততা নিয়ে (58105151110 
০ 29101100975 23. 07০ 26170 ০ 0011560010) শোর ও কর্ণওয়ালিশের 
মধ্যে বিতক। . 

(ক) বাংলাদেশে জমির মনিলকানার প্রশ্নে গ্রান্ট ও শোরের মধ্যে জোর মতপার্থক্য 
দেখা দেয়। শোরের মতে বাংলার জমিদাররা জমির মালিক; তাঁরা উত্তরাধিকার 
সান্তরে জমিদারি ভোগ দখল করেন, জমিদারি দান, বিকি ও বন্ধক রাখার তাঁরাই 
অধিকারী । সুতরাং জমিতে মালিকানা স্বত্ব (10707156015 11810 তাঁদের । 
জেমস গ্রান্ট শোরের সঙ্গে একমত হতে পারেননি । তাঁর মতে মুঘল ভূমি ব্যবস্থায়' 
জমির প্রকৃত মালিক রাম্ট্র। জমিদার রাম্ট্রের পক্ষে কর সংগ্রাহক মান্র। এজন্য 
তাঁরা কমিশন পেয়ে থাকেন। ভূমির কর সংগ্রাহক ভূমির মালিক নয়। জমির 
মালিকানা বিতর্কে কর্ণওয়ালিশ জন শোরের অভিমতকে গ্রহণ করলেন। বাংলার 
জমিদারদের জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হল।২১ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
প্রশাসনের দিক ,থেকে,এরকম সিদ্ধান্ত সুবিধাজনক বলে (70110) 00 2.01000101902- 
(1৮০ 6%:06016105) বিবেচিত হয়েছিল। হইগ রাস্ট্রাদর্শে বিশ্বাসী কর্ণওয়ালিশ 
সহজ ও সরল প্রশাসনের স্বার্থে এবং সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার জন্যে কোনো সামাজিক 
শ্রেণীকে জমির মালিকানা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। ভূমি-রাজস্ব চিরতরে স্থিতি- 
শীল হলে প্রশাসনিক দায়িত্ব কমে যাবে আর বর্ণ ও শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে সহজে 
শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন ।২২ 

(খ) নতুন বন্দোবস্তে রাজস্বের পরিমাণ ও ভিত্তি বছর কি হবে তা নিয়ে গ্রান্ট 
ও শোরের মধ্যে বিতর্ক চললো বেশ কিছু কাল। গ্রান্ট দেওয়ানি জেলাগুলির ক্ষেন্্রে 
১৭৬৫ খ্ীষ্টাব্দের রাজস্বের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিজেন। 
তাঁর বক্তব্য হল নবাবী আমলে মীরকাশিমের সময় বাংলার ভূমি-রাজস্ব সর্বাধিক 
বাড়ানো হয়। সুতরাং এঁ ভিত্তিতে ভূমি-রাজস্থের বন্দোবস্ত করলে কোম্পানি লাভবান 
হবে। ন্যস্ত জেলাগুলির? ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাব ছিল অন্যরকম। এ অঞ্চলে স্থায়ী 
বন্দোবস্ত. করার আগে, গ্রান্টের প্রস্তাব মত, রাজস্বের হস্তবুদ তৈরী করে রাজস্বের 


২১। ১৭১৯৩ সনের ৯নং রেগুলেশনে জমিদার জমির মালিক বলে স্বীকৃতি পেলেন। 


ই২ই। এারক চ্টোকস,, ইংালশ ইউাঁটালটেরিয়ানস্‌- এ্যান্ড ইণ্ডিয়া, ১৯৬২ (ভারতগয় 
লং্করণ ), পু &। 


৩ 


৩৪ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


হাব নিধাব্রণ এবং সেই জঙ্গে মোট জমা বাড়ানো দরকার । কারণ এখানে দেওয়ানি 


জেলাঙ্লির তুলনায় রাজস্বের হার কম ছিল (073061 72160)1 শোর গ্রান্টের 
মতের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর অভিমত হল মুঘল ভ্মি-রাজস্ব ব্যবস্থার ধার্য 
রাজস্ব ও আদায়ীকৃত রাজস্বের মধ্যে ব্যবধান থাকত ।২৩ মুঘলরা ধার্য রাজস্ব কখনো 
সম্পূর্ণ আদায় করত না। অনেকখানি রাজস্ব নানা কারণে অনাদায়ী থাকত বা 
মক্ব হয়ে যেত। তাছাড়া মীরকাশিম আসল জমার উপর ৭৪ লক্ষ টাকার বাড়তি 
আবওয়াব ধার করেছিলেন। ১৭৬৫-র জমার ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হলে 
জমিদার ও রায়তদের উপর অস্বাভাবিক আথিক চাপ স্ষ্টি হবে। জন শোর 
সেই সময়কার অর্থাৎ ১৭৮৭-এর আদায়ীকৃত রাজস্বের ভিত্তিতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করার 
পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নেও কর্ণওয়ালিশ জন শোরের অভিমতকে সমর্থন 
করলেন। ১৭৮৮-৮৯ এবং ১৭৮৯-৯০ এই দুই আথিক বছরের রাজস্বের ভিত্িতে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্বের পরিমাণ নিধারিত হয়েছিল। 

€গ) বন্দোবস্তের মেয়াদ নিয়ে (0.018002) অপর বিতর্কটি হল জন 
২শোর ও কর্ণওয়ালিশের মধ্যে । শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধী ছিলেন। 
৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চূড়ান্ত ঘোষণার প্ব মুহত পযন্ত এ দেশে ও লগুনে 
'তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য হল জমিদারদের 
সঙ্গে কিছু কালের জন্য (0: ৪ ছ 0£ 6275) ভূমি-বন্দোবস্ত করা যেতে 
পারে তবে স্থায়ী বন্দোবস্ত কিছুতেই নয়। তাঁর আপত্তির পেছনে প্রধান যুক্তিগুলি 
হলঃ (ক) স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভবিষ্যতে লোক সংখ্যা ও চাষ বাড়লেও সরকার 
জমির আয় থেকে বঞ্চিত হবে। (খ) ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানির 
কর্মচারীদের অভিজ্ততা অসম্পূর্ণ থাকবে । (গ) রায়তদের অধিকার, জমিদারির 
সীমানা, নিশ্ুকর সম্পতি, গোচারণ ভূমি ও পতিত জমির হিসাব অসম্পূর্ণ। এমতা- 
ববস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হলে ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় নানারকম জটিলতা দেখা দেবে। 
এ প্রশ্নে কর্ম ওয়ালিশ জন শোরের সঙ্গে এক মত হতে পারেননি । তার মতে গত 
কুড়ি বছরে (১৭৬৯-১৭৮৯ ) কোম্পানি বাংলার ভূমি-রাজদ্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের (১৭৭০) পরে বাংলার এক 
তৃতীয়াংশ জমি অন।বাদের জন্যে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এ সব জমি চাষে আনার 


২৩। মুঘলদের ভুমি-রাজস্ব আসলে জামর কর নেওয়ার ক্ষমতা নির্ধারণ (৮-1521107) 
না ধা-রাজগ্ৰ প্রকৃতই আদায় করা হত (60:27) এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ 
মতভেদ আছে। মোরজ্যা্ড মৃঘলদের রাজস্বের 'হিসাবকে 21819. হিসাবে গ্রহণ 
ঝরেছেন। 1)50227. বলে স্বীকার করেনন। দ্রঃ মে।ল্যান্ডের এএগ্রারয়ান +সস্টেম অব 


মোসলেম ইণ্ডিয়া' || 


ভূমি ও ভূমি-রাজক্ব ৩৫ 


জন্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত এখনই প্রয়োজন | অন্যথায় সামগ্রিকভাবে লোকসানের সম্ভাবনা 
বেশী। কারণ কৃষির উন্নতির উপর বাংলার আধিক অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। 


(ঘ) কর্ণওয়ালিশ ও শোরের মধ্যে ভূমি-রাজস্বের সংগ্রাহক হিসেবে জমিদারদের 
উপযুক্ততা সম্পকে চতুর্থ বিতরটি দেখা দেয়। প্রস্তাবিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় 
জমিদারদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । মিতব্যয়ী জমিদার সরকারি অর্থের বিচক্ষণ 
ছি (60011017710811211010105 8170 010100116 0:0$6069 01 00110 10100:630)। 
জমিতে স্থায়ী অধিকার আসার পর কৃষির পুনর্গঠনে এরা যত্ববান হবেন। এর 
ফলে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড় রকমের রূপান্তর ঘটবে। জন শোর জমিদার- 
দের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পকে গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। ১৭৮৯-এর জুন 
মাসে তিনি লিখছেন £ “জমিদারদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তিই উত্তরাধিকার সুন্লে 
প্রাপ্ত জমিদারি পরিচালনায় যথার্থর্পে যোগ্য । সাধারণভাবে বলতে গেলে তাঁরা 
একাজের জন্যে যথার্থ শিক্ষা পাননি। জমিদারি পরিচালনায় সাধারণ কাজের 
বিভিন্ন দিক এবং পদ্ধতি সম্পকে এরা অক্ত ও কাজে অমনোযোগী ॥ এমনকি যখন 
তাঁদের নিজেদের স্বাথ ক্ষু্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনো তাঁরা জমিদারি পরি- 
চালনার মানসিকতা বা সাহস দেখাতে পারেন না। জন শোর তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা 
থেকে বাংলার জমিদারদের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে এরকম কঙোর বিরুপ মন্তব্য 
করেছিলেন। 


কর্ণ ওয়া লিশের বন্তব্য ঃ বাংলার জমিদারদের সম্পকে কর্ণওয়ালিশের ধারণা 
হয়েছিল অন্য রকম। ১৭৯০-এর ফেব্য়ারী মাসে তিনি মন্তব্য করছেন “জমিদারদের 
বতমান জ্রটির জন্যে এদেশের প্রচলিত কর সংগ্রহ পদ্ধতিই দায়ী”। অর্থাৎ এদেশের 
প্রচলিত ইজারা ব্যবস্থার জন্যে ((1071715 555691] ) জমিদারদের অদক্ষতা 
ও অপদার্থতা দায়ী। প্রচলিত ব্যবস্থায় সরকারি তত্বাবধানে জমিদারদের নাবালক 
করে রাখা হয়েছে । জমিতে স্থায়ী অধিকার না থাকায় তাঁরা ধার নিতে পারেন 
না বা সরকারের বিনা অনুমতিতে জমিদারি বিকি করার অধিকার তাঁরা পাননি । 
ফলে তাঁরা তাঁদের বিলাস, ব্যসন ও অপদার্থতার জন্য ফলভোগ করেননি । বর্তমান 
ব্যবস্থা চাল থাকলে জমিদারদের ন্রুটিগুলিও থেকে যাবে। কর্ণওয়ালিশের প্রতিকার 
প্রস্তাব হল আইন করে জমিদারদের পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতাঁর ফলভোগ করতে 
দেওয়া। সেই সঙ্গে অমিতব্যয়িতা ও অলসতার ফলও তাদের ভোগ করা উচিত। 
সেক্ষেত্রে হয় তাঁরা যোগ্তা ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা করে টিকে 
থাকবেন অথবা অমিতব্যয়িতা ও অপদার্থতার শ্রতিফল হিসেবে জমিদারি বিকি করতে 
বাধ্য হবেন। জমিদারির প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন যাঁরা আসবেন তাঁরা 


৬ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


চাষ আবাদ রাড়িয়ে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ফলভোগ করবেন। অপদার্থতা ও 
অলসতায় বংশপরম্পরায় জমিদারি ভোগ দখল কর্ণওয়ালিশের অভিপ্রেত নয়। 
তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় জমিদারদের দায়িত্বও অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের 
পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব, ও বিচার করার অধিকার ও সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ 
শুল্ক সংগ্রহের অধিকারও প্রত্যাহার করা হয়। কর্ণওয়ালিশ ব্যবস্থায় “যে বাত্তি 
চাষবাস বাড়াবে, রায়তদের রক্ষা করবে ও সময় মত সরকারি রাজস্ব জমা দেবে 
সেই জমিদার”। কে বা কোন বিশেষ ব্যক্তি জমিদারির মালিক হলেন তাতে সরকারের 
কিছু যায় আসে না। কর্ণওয়ালিশ চেয়েছিলেন দক্ষ, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও বিবেচক 
জমিদার । জন শোর কর্ণওয়ালিশের মত নতুন পরিস্থিতিতে বাংলার জমিদারদের 
চরিন্্রগত পরিবর্তনে আস্থা রাখতে পারেননি । তিনি মনে করেছিলেন জমিদাররা নতুন 
পরিস্থিতিতে নতুন করে কাজ করবেন না এবং কর্ণ ওয়ালিশ কল্পিত “মিতব্যয়ী জমিদার 
ও সরকারি অর্থের বিচক্ষণ অছিও হবেন না।” এক্ষেত্রে জন শোরের অভিজ্ঞতা 
পরবতাঁকালে যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। বাংলার ক্ষয়িফ্ জমিদারশ্রেণী চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পর বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে যথার্থ শক্তিশালী হাতিয়ার 
হিসাবে কাজ করতে পারেনি । 


অস্থায়ী ব্যবস্থাঃ ১৭৮৭ খ্বীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিশ 
জেলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি জরুরি তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ পাঠিয়ে 
ছিলেন। কালেক্টরদের কাছে তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল তিনটি ঃ (ক) জেলার 
জমা বা রাজস্বের পরিমাণ, (খ) প্রকৃত জমিদার বা ইজারাদারদের নাম যাঁদের 
সঙ্গে সরকার ভূমি বন্দোবস্ত করবেন, (গ) রায়তদের স্বার্থরক্ষামূলক সুপারিশ, 
ও সেই সঙ্গে রায়তদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে জমিদারের রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা। 

কালেক্টরদের সংগৃহীত তথ্য এবং বোর্ড অব রেভেন্যর সুপারিশসহ ভূমি- 
বন্দোবস্ত সম্পকিত কাগজপন্র সপারিষদ গভর্ণরজেনারেল ১৭৮৮ খ্বীস্টাব্দের নভেম্বরে 
পেলেন। পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ ) বিহার এবং ১৭৯০ 
সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্ত 
(65 96215 59001611976) চাল করলেন। বাংলার জমিদার, ইজারাদার, তালুক- 
দার ও অন্যান্য ভ্স্বামীদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত করা হল 
(0: & 70103 ০6 660 96279 001(0911) ৮/10) 2. ৬19৬ (0 100110181)0180)) 
দশশালা বন্দোবস্তের সময় জমিদারদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল ডিরেক্টর সভার 
অনুমোদন পাওয়া গেলে দশশালা বন্দোবস্ত স্থায়ী বলে ঘোষণা! করা হবে। বাংলার, 


ভূমি ও ভ.মি-রাজস্ ৩৭ 


মোট ভূমি-রাজস্ব ধার্য হল ২,১৮,২৯,৪৫৯ টাকা; বিহারের রাজস্থসহ এর মোট 
পরিমাণ দাঁড়ালো ২,৬৮,০০,৯৮৯ টাকা। ঠিক হল এর দশ শতাংশ জমিদাররা 
তাঁদের পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন আর নব্বই শতাংশ সরকারি কোষাগারে জমা 
পড়বে। ফিফথ. রিপোর্ট রচয়িতাদের মতে নতুন ভূমি-বন্দোবস্তে রাষ্ট্র পেল মোট 
রাজস্বের এগারো ভাগের দশ ভাগ আর এক ভাগ রইল জমিদারদের জন্য। জন 
শোরের হিসাব মত জমির উৎপাদনের ৪৫ শতাশ পেল রাস্ট্র, ১৫ শতাংশ জমিদার 
ও মধ্যস্বত্রভোগীরা আর ৪০ শতাংশ রইল কৃষকদের হাতে । নতুন ব্যবস্থায় জমি- 
দারদের অভ্যন্তরীণ শুল্ক (সায়ের ) আদায়ের অধিকার ছিল না। 


বাস্তবায়ন £ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে কর্ণওয়ালিশের সুপারিশসহ দশশালা 
বন্দোবস্তের রিপোট গেল বিলাতে ডিরেক্টর সভার কাছে। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী 
পিট এবং বোড অব কল্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট হেনরী ডাণ্ডাস ভারত বিষয়ে অভিন্ত চার্লস 
গ্রান্ট এবং জন শোরের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুক্লে 
সিদ্ধান্ত নিলেন। শেষ মুহতেও শোর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করেছিলেন। 
১৭৯২ খ্ীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট ডিরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করার জন্য 
গভর্ণর জেনারেলকে নির্দেশ পাঠালেন। পরের বহর ২২শে মার্চ (২২শে মার্চ, ১৭৯৩) 
গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ দশশাল? বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করলেন। 
ঘোষণার বিষয় নিম্নরূপ ঃ 


১) বাংলার জমিদার, স্বাধীন তালুকদার ও জমির অন্যান্য মালিকদের দশশালা 
বন্দোবস্তের রাজদ্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে চিরকাল জমিদারি ভোগ করার 
অধিকার স্বীকৃত হল। 


২) ভবিষ্যতে খরা, বন্যা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজস্ব মকুবের 
আবেদন অগ্রাহ্য হবে। 


৩) নিদিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে ব্যর্থ হলে জমিদারির সমস্তটাই বা একাংশ 
বিকি করে সরকারি পাওনা মেটানো হবে বুনন ঘোষিত হল। বন্তুত জমিদারের 
জমিদারি সরকারি রাজস্বের জামিন। 


৪) ভবিষ্যতে প্রয়োজন সরকার অধীনস্থ তালুকদার, রায়ত বা কৃষকের স্থার্থ- 
রক্ষামূলক ও মঙ্গলকর ব্যবস্থা নিতে পারবেন। অধীনম্থ তানুকদার ও রাগ্নতদের 
স্থার্থরক্ষাকল্পে কর্মওয়ালিশ নির্দেশ দিলেন (৮নং রেগুলেশন, ১৭৯৩) যে যারা বারো” 
বছরের অধিককাল নিদিষ্ট হারে ভূমি-রাজঘ্ব দিয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে কোনো ভাবে 
ভূমি-রাজস্ব বাড়ানো চলবে না। অন্যদের ক্ষেত্রে ভূমি-রাজন্ব হার পরণনা-হার 


৬৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


(081:88119 126) অনুযায়ী ধার্য হবে। কর্ণওয়ালিশ মনে করেছিলেন জমিদার 
ও রায়তের মধ্যে ঘোষিত লিজের ব্যবস্থা (50109]73 01 ৫6078286019 198969) 
সরকার ও জমিদারের মধ্যে অপরিবততনীয় ভূমিকরের রূপ নেবে এবং কৃষকের 
নিরাপত্তা এনে দেবে। 


&) জমিদাররা অভ্যন্তরীণ শুল্কের আদায়ের অধিকার পাবেন না। বিচার 
বা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো দায়িত্বও তাঁদের থাকবে না। 


৬) জমিদাররা ইচ্ছামত জমিদারি বিকি, বন্ধক, দান বা অন্যভাবে হস্তান্তর 
করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুক্লে কর্ণওয়ালিশের উত্থাপিত যুক্তি £ 


১) জমিতে স্থায়ী স্থা্থ তৈরি হলে জমি ও চাষের উন্নতি হবে। পতিত ও 
অনাবাদী জমি চাষে আসবে । জমির আয় থেকে জমিদাররা জমিতে বাঁধ দেওয়া 
ও জলসেচের জন্য রিজারর্ভার (:9591%01) তৈরিতে এগিয়ে যাবেন। ধীরে 
ধীরে লোকসংখ্যা বাড়বে এবং ১৭৭০ সনের দুভিক্ষ-পরবর্তী প্রভাব থেকে দেশ ও 
জনগণ মৃত্তি' পাবে। 

২) বাংলার কৃষি ও শিল্প অঙ্গাঙ্গীভ্তাবে জড়িত। কৃষির উন্নতির উপর শিল্প 
এবং সেই সঙ্গে দেশের আথিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। যদি কষির উন্নতি ঘটানো 
সষ্কব না হয় তাহলে কৃষি ও শিল্প__বাংলার সম্পদের এই দুই প্রধান উৎস-_খুংস 
হয়ে যাবে। জমিদাররা জমির মালিক হিসেবে কৃষির উন্নতিতে মনোযোগী হবেন। 


৩) জমিদারি স্থায়ী সম্পত্তির মর্যাদা পেলে অনেকে জ'মতে পুঁজি বিনিয়োগ 
করতে উৎসাহিত হবেন। কর্ণওয়ালিশ ১৭৯০ সনের এপ্রিল মাসে ডিরেক্টর সভাকে 
লিখেছিলেন যে শুধু ব্যবসা ও স্দের কারবারে রত কনকাতার ধনী বণিক ও মহা- 
জনরা অঞ্জাতপূর্ব এই স্থায়ী সম্পতিতে অথ বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। লাভের 
অংকটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে পারলে তাঁরা জমির দিকে আকৃস্ট হবেন। 

৪) কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন জমিদার শ্রেনী সমাজে একট স্থিতিশীল 
শক্তি (56291115115 10706) হিসেবে কাজ করবে। গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থা, রাস্তা 
ঘাট, উৎসব প্রভূতির ব্যবস্থা করে জমিদাররা মৃতপ্রায় গ্রাম বাংলায় আবার প্রাণের 
সঞ্চার করতে সক্ষম হবেন। 

ট$) এ সময় কোম্পানির নিয়মিত প্রচুর টাকার প্রয়োজন। কুমবর্ধ মান সেনা- 
বাহিনী ও প্রশাসনিক ব্য়, রপ্তানি বাণিজো বিনিয়োগ ২৪ মাদাজ ও বোম্বাই 


২৪। বাংলাদেশ থেকে আগ্রম দাদন দিয়ে পণ্য কিনে ইউরোপে পাঠানোর ব্যবদ্থা । 


ভূমি ও ভ.মি-রাজস্ব ৩৯ 


প্রেসিডেন্সির থাটতি মেটানো এবং কোম্পানির চীনদেশে বাণিজোর জন্য, মূলধনের 
যোগান বাংলা দেশ থেকেই হয়ে থাকে । উপরোন্ত ক্ষেত্রে জটিলতা ও অস্গুবিধা 


দূর করার জন্যেই নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত । 


৬) নয়া জমিদারতন্ত্র কোম্পানির সাম্ুজ্যের শজিষ্শালী স্তস্ত অর্থাৎ কোম্পানির 
রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে (001161081211) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বৈদেশিক 
আকুমণকালে কায়েমী স্থার্থপুষ্ট বাংলার জমিদার শ্রেণী বুটিশ শাসন রক্ষায় এগিয়ে 
আসবে। রুটিশ শাস্নের স্থায়িত্বের উপর জমিদারদের ভাগ্য নির্ভরশীল। মারাঠা 
আফগান, শিখ ও ফরাসি প্রতিদ্ম্দ্রিতার তখনো অবসান হয়নি। একটি শক্তিশালী 
সামাজিক গোম্ঠীকে কোম্পানির শাসনের সহায়ক শ্রেনীরূপে পাওয়া কর্ণওয়ালিশের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। 


৭) কোম্পানির কর্মচারীরা ভমি-রাজস্ব নিয়ে অতিমান্রায় ব্যস্ত থাকায় কুম- 
বর্ধমান প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সুল্ঠ্‌ ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করতে পারছিল 
না। ভ্মি-রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত হলে কোম্পানির কর্মচারীরা অন্য বিভাগের 
উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় মনঃসংসোগ করতে পারবে। এতে প্রশাসন ও বিচার 
বিভাগের কাজকর্মে উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে। 


৮) ভূমি-রাজস্ব চিরতরে স্থায়ী বলে ঘোষণা করলে রাষ্ট্রের যে আথিক ক্ষতির 
সম্ভাবনা তা সাধারণ আথিক উন্নতি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে পুষিয়ে যাবে। 
ভ.মি-রাজস্ব খাতে ক্ষতি বাণিজ্যিক শুল্ক ও অন্যান্য কর স্থাপন করে নেওয়া সম্ভব 
বলে কর্ণওয়ালিশ মনে করেছিলেন। 


রুটি £ অস্টাদণ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের নিম্নলিখিত ভ্রুটি ধরা পড়ে। 


প্রথমত, রাষ্ট্র জমির মালিকানা (07070160875 [18170 ত্যাগ করল। জমি 
থেকে রাষ্ট্রের আয় চিরকালের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেন। কমে লোক সংখ্যা রদ্ধি 
ও দেশী কুটির ও হস্ত শিল্প ধবংস হওয়ার ফলে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ সৃম্টি 
হল। জমির উৎপাদন ও দাম কয়েকগুণ বাড়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র বধিত আয়ের অংশ 
পেল না। জমিদাররা এই বধিত ও অনজিত আয়ের (0116811700 17700116) 
সবটুকই ভোগ করার অধিকার পেল। জমি থেকে বধিত আয় দেশের উন্নয়নমূলক, 
কাজকর্মে লাগলো না। 


দ্বিতীয়ত, রাস্ট্রের ভূমি-রাজস্ব থেকে আয় চিরস্থায়ী হওয়াতে আথিক প্রয়োজনে 
পরবতাঁকালে নতুন কর বা শুল্ক বসিয়ে রাষ্ট্রকে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হঞ়্। 


৪8০ বাংলার আধি'ক ইতিহাস 


জমিদাররা জমি থেকে অনজিত আয় ভোগ করতে থাফেন আর দেশের আপামর 
জনসাধারণ বাড়তি কর বহন করতে থাকে । উপরন্ত প্রশাসনের বধিত ব্যয় মেটাতে 
রাষ্ট্রকে টাকা ধার নিতে হত (00110 ৫০6) যার মোটা টাকার সুদ ভারত- 
বাসীকে যোগাতে হত। এছাড়া আথিক অসুবিধার জন্যে সরকার ক্ষতিকর অভ্যন্তরীণ 
শুল্ক ও একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দিতে পারেনি ।২৫ 

তৃতীয়ত, বহু প্রকার মধ্যস্বত্বরভোগীর আবির্ভীব।২৬ জমিদাররা জমিদারি খণ্ডে 
খণ্ডে ভাগ করে পত্তনি দিতে শুরু করলেন। পত্তনিদাররা আবার দূর পত্তনি দিতে 
লাগলেন এবং দূর পত্তনিদার আবার দূর দূর পত্তনি দিলেন। এভাবে জমিতে নানা 
ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর আবির্ভাব হল। এ ব্যবস্থা আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়ে 
উনবিংশ শতাব্দীতে চরম রূপ ধারণ করে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে 
রাষ্ট্র ও ক্যকের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশজন মধ্যস্বত্বভোগীর (1116917790191195) 
সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। জমিতে মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার অবশ্যস্তাবী ফল প্রকৃত কৃষকের 
উপর করের চাপ রদ্ধি। কালকুমে বহুত্তর বিশিষ্ট (801. 1010118) নানা প্রকার 
করের বোঝা বাংলার রায়তদের কাঁধে চেপেছিল। 

চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ও রায়তের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পজ্টভাবে 
চিহিত করা হয়নি। জমিদার সরকারের কাছ থেকে রায়তের অধিকার ও ভূমি 
রাজস্ব নিদিষ্ট করে লিখিত পন্্র (02007) দেওয়ার নির্দেশ পেয়েছিল। জমিদাররা 
এ নির্দেশ পালন করেন নি আর রায্নতরাও পাট্টা নিতে উৎসাহ দেখায়নি।২৭ ফলে 
জমিতে রায়তদের মালিকানা অস্বীকৃত থাকে । রায়তদের মত মাজকরি তালুক- 
দাররাও জমিতে তাঁদের মালিকানা হারালেন। ২৮ তৎকালীন ভূমি-ব্যবস্থায় তাঁরা 
জমিদারদের সঙ্গে নিঃসন্দেহে সমমালিকানা_ (০০-০৮/11615 01 ঠ)9 ৪5011) ভোগ 
করতেন। “জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাদের অধীনস্থ প্রজা 


২৫। অগলেশ ন্রপাঠণ, ট্রেড গ্যান্ড ফিনা"স ইন দি বেগল প্রোসডোন্স, ১৭১৩-১৮৩৩, 
"১ ২৫৯। 
২৬। বধ'মানের জামদাররা প্রথম পতন দিতে শুরু কয়েন। 
২৭। র়ায়তদের পাট্র। নিতে অনীহ।র কারণগ্ল তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
২৮। বাংলার জামদারদের তিনভাগে ভাগ করা যায়ঃ (ক) বুহং জাঁমদার- রাজশাছণ, 
বর্ধমান, দিন।জপ-র, নদধয়া, ) মধ্যম জামদার বীরভূম, বিফ-পর, যশোর, রকনপুর, 
মামুদশাহপ, এদ্রাকপুর, অ।মিনপুর ইত্যাদ, (গ) অসংখ্য ছোট জাঁগদার ও তাল-কদার। 
তালুকদাররা আবার দভাগে 'বিভন্ত। যারা সরাসীর সঃকাঁর রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত তারা 
হুজনর তালুকদার । আর বারা বূহং জামদারদের মাধমে খাজনা দিত তারা মাজকুরি 
,ভালবদার। চিরগ্থাযী বন্দোবস্ত [্বতীয়। শ্রেণীর তা লংবদাররা জাঁমর মাঁলকানা হারাল। 
এন. কে. সিংহ, এ, ২য় খণ্ড, পু, ১২০-৯৩১ 


ভূমি ও ভমি-রাজস্ব ৪১ 


করে দিয়ে ইংরাজরাই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমি ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে। 
প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রায়তের কথা'য় দুঃখ করে বলেছিলেন “যে সময়ে ফরাসী কষক 
সামন্ততন্ত্রের অবসান করে জমির মালিক হলো- সেই সময়ে বাংলার কৃষক তাদের 
দীর্ঘ দিনের অধিকার হারাল ।” ২৯ 





পঞ্চমত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম প্রধান ভ্রুটি হল অনুপস্থিত জমিদার 
(80501)90 19101010158) কর্মওয়ালিশের আশামত জমিদাররা গ্রাম বাংলায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস করলেন না। বরং নায়েব গোমস্তাদের উপর জমিদারি পরিচালনার 
ভার দিয়ে তাঁরা কলকাতায় বসবাস শুরু করলেন। গ্রামবাংলার সমাজ জীবনে 
স্থিতিশীল শক্তি হিসেবে জমিদারদের অনুপস্থিতির সুযোগে জমিদারদের আমলারা 
নানাপ্রকার অত্যাচার, জুলুম ও শোষণের সুযোগ পেল। 


ষম্ঠত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাল, হওয়ার পর প্রথম দই দশকে বাংলার অনেক- 
গুলি এতিহ্যশালদী জমিদার পরিবার ধব্ংস হয়ে গেল। কঠোর সূর্যাস্ত আইন প্রয়োগ 
করে সরকারি রাজস্ব আদায় করা হত। নির্দিষ্ট দিনে সর্যাস্তের আগে সরকারি রাজস্ব 
জমা দিতে না পারলে জমিদারি নিলামে বিকি করা হত। বাংলার জমিদাররা 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রথম কয়েক বছর সময়মত এ রাজস্ব যোগাড় করতে পারেন 
নি। এসময় জমিদারির দাম ও সুদের হার অনেক বেশি । ফলে অনেককে প্রথম 
বছরে বন্দীশালায় থাকতে হয়েছিল এবং অনেকের জমিদারি নিলাম হয়েছিল। পরে 
রায়তের অস্থাবর সম্পত্তি কোক করে জমিদারকে রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া 
হয়।৩৭ এতে জমিদারদের পক্ষে রাজস্ব আদায়ের খানিকটা সুবিধা হয়। 


সপ্তমত, চিরস্থারী বন্দোবস্তে বাংলাদেশে অনেক নতুন জমিদার সুষ্টি হয় যাদের 
ভূমি ও রাজস্বের সঙ্গে আগে কোনো সম্পক ছিল না। এরা হলেন কলকাতার 
নব্য ধনী, মহাজন ও বণিক মনোব্বত্িধারী ফাটকাবাজ জমিদার। গএ্তিহ্য বা 
প্রচলিত রীতিনীতি নয়, আইন ও চুক্তি বাংলার নয়া জমিদারতন্ত্র ও রায়তের মধ্যে 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত। খুলে গ্রামবাংলার জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা অনেক- 
খানি বেড়ে গেল। 


জেমস্‌ মিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার ছাড়া ভূমির সঙ্গে সম্পকিত আর 
সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুগ্র হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে এরকম ভূমি 


২৯17 বিনয় চৌধুরপ, বাংলার ভংাম ব্যবস্থার রুপরেখা, কলকাতা, ১৯৮১, প্‌ঃ ১৫। 

৩০। গভর্ণর জেনারেলের ১৭৯৩, সনের ১৭ (২) রেগুলেশন এবং ১৯৭৯৯ সনের থনং 
রেগ;লেশন জমিদারদের রাতের অস্ছাবর সম্পাত্ত ক্রোক করার আঁধকার দেয় । ১৮১২ সনের ৫নং 
রেগুলেশনে জাঁমদারদের ক্রোক ক্ষমতার উপর বাঁধ 'নাষেধ আরোপিত হয়। 


৪২ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


ব্যবস্থায় আথিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য । অপরদিকে রমেশ চন্দ্র 
দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ভারতে রুটিশ শাসনের সবচেয়ে বড় অবদান বলে উল্লেখ 
করেছেন।৩১ তাঁর মতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রূটিণ প্রবতিত ভূমি বন্দোবস্তের 
সে তুলনামূলকভাবে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল। 
এর দুটি সুবিধাজনক দিক হন 8 (ক) সরকারি রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারিত 
হওয়ায় সরকারের প্রয়োজনে ভূমি রাজস্ব বাড়ানোর কোনো সুযোগ ছিল না। 
(খ) তুলনামূলকভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমি-রাজস্বের হার কম ছিল। সে 
জন্য বাংলার সঞ্চয় বেশি, দুভিক্ষ কম এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকদের 
অঙ্গে তুলনায় বাংলার কষকরা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। রমেশ চন্দ্রের ধারণা হয়েছিল 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষির সঙ্গে যুক্ত সব শ্রেণীর মানুষ (009 ড11019 
20110010018] ০০0101)017119) উপকৃত হয়েছে? । 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় ( ১৭৬৫-১৭৯৩) 
এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের ছিল। এতে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে খানিকটা 
স্থিতিশীলতা এসেছিল। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার সকল শ্রেণীর কৃষকের 
উপকার ও সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল-_রমেশ চন্দ্রের এ মন্তব্য গ্রাহ্য নয়। জমিদার ও 
রায়তের সম্পকের ক্ষেন্্ে স্থায়ী আইনগত সম্পক প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বাংলার 
জনসংখ্যা রদ্ধি ও বয়ন শিল্পের ধব্ংসের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার রায়তকে তার জমির 
নিরাপত্তা বা ন্যায্য রাজস্ব হার থেকে বঞ্চিত করেছিল। নতুন ব্যবস্থায় সরকারি 
রাজস্ব মকবের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় জমিদারও দুঃসময়ে রায়তের দেয় খাজনা 
মকৃব করতে পারেনি। জমিদারির নিশ্চিত ও নিরাপদ আয় বাংলার শিল্প ও বাণিজ্য 
থেকে মূলধন সরিয়ে নিয়ে এল। এ প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর “ক্যাপিটালের' তৃতীয় খণ্ডে 
মন্তব্য করেছেন “ভারতের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসেই কেবলমান্্র দেখা যায় সে 
দেশের অর্থব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তব ও ক্থ্যাত পরীক্ষা চালা- | 
নো হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিল।তী ধরনের রহদায়তন 
জমিদারীর অপকষ্ট নকল।৩২ এ ধরনের বহু ন্রুটি সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার 
একটি বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর হাতে কিছু বাড়তি টাকার যোগান রেখেছিল যা 
বাংলা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আন্দোলন, শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত ও 


৩১। রমেশচপ্্ু দত্ত, ইকনামিক 'হাস্ট্ি অব ইণ্ডিয়া, ১ম থম্ড. পুঃ ৯৪-৯৬ | 
৩২। বনয় চৌধুরী, এ) পঃ ১৫। 


ভ.মি ও ভূমি-রাজদ্ব ৪৩ 


সংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক হয়েছিলন। বিদেশী শাসকের হাতে যদি এ উন ভমি 
রাজস্ব যেত তাহলে বাঙ্গালীদের এই প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন হত কিনা যথস্ট 
সন্দেহের বিষয় ।৩৩ 


সারণী 
নেওয়1ন থেকে শহকের শেষ পর্ধস্ত বাংলার ভুমি-রাজস্ৰ (১৭৬৫-১৭৯' 


বৎসর রাজস্বের পরিমাণ বৎসর রাজস্বের পরিমাণ 
(টাকায়) (টাকায় ) 
১৭৬৫-৬৬ ১,৬০,২৯,০১১ ১৭৮০-৮১ ২,৫৫,১২,০৮০ 
১৭৬৮-৬৯  ১,৬৫,৯৯,০৬৫ ১৭৮১-৮২ ২,৭৯,০৫,৮৫০ 
১৭৬৯-৭০ ২,৩৩,৪৪,৮৪৭ ১৭৮২-৮৩ ২,৮০,২৫,৪১৫ 
১৭৭০-৭১ ২,৪০৮৪,৫৫৯ ১৭৮৩-৮৪ ২,৭২,৬৫,৪১৪ 
১৭৭১-৭২ ২,৫৫,১২,০৬৯ ১৭৯০-৯১ ২,৬৮,০০,৯৮৯ 
১৭৭২-৭৩ ২,২২,৭৮,৩৫৬ ১৭৯৩ ২,৬৮,০০,৯৮৯ 
:১৭৭৩-৭৪  ২,৩০,৭৬,৪১৫ ১৭৯৩-৯৪ ৩,১৭,৭০,২৮০ 
১৭৭৪-৭৫ ২,৬৬,১৬,৯৮৩ ১৭৯৪-৯৫ ৩,২৩,৫২,৫৯০ 
১৭৭৫-৭৬ ২,৬৭,৫৩,৩০১ ১৭৯৫-৯৬ ৩,১৩,০৬,৯৭০ 
১৭৭৬-৭৭ ২,৬৯,০১,০৩৩ ১৭৯৬-৯৭ ৩,১১,৮৫,৫৬০ 
১৭৭৭-৭৮ ২,৫৭,৬১,৭১৬ ১৭৯৭-৯৮ ৩,০৯,৭৪,৪৩০ 
১৭৭৮-৭৯ ২,৫৩,৮২৮৭৩ ১৭৯৮-৯৯ ৩,০৭,২৭,৪৩০ 
১৭৭৯-৮০ ২,৫২,৬০,৬৬৪ ১৭৯৯-১৮০০ ৩,২১,৩২,৩০০ 


দ্ঃ_-(ক) ফারামংগার সম্পাঃ ফিফথ: পোর্ট, ৬ম খন্ড, পু: ৯৮, (খ) এন. কে. 
সংহ, এ. দ্বিতধয় খণ্ড, পু: ১০৫ ও (গ) রমেশ চন্দ্র দত্ত, এ, প্রথম খণ্ড, প:ঃ ৩৯৯-৪০০। 
রমেশচন্দ্ু দত্তের গ্রন্থে বাংলার ভ্াম-রাজদ্ৰের হিসাব দেওয়া আছে পাউন্ডে। এক পাউন্ড 
মান দশ টাকা ধরে ভীম রাজস্বের হিসাব টাকায় আনা হয়েছে । 

৩৩। ধাঁরেশ ভটাচার্ধযা, এ কনসাইজ হস্টি অব [দি ইন্ডিয়ান ইকনাঁম, ১৭৬০-১৯৬০, 
নিউ দিঃলশ, ১৯৭১৯, প:ঃ'8০0 । 


৮ 
কৃষি ও কৃষক 


বাংলার আথিক সম্পদের প্রধান দুটি উৎস কৃষি ও শিল্প। পলিমাটিতে গড়া 
বাংলার বিশাল সমতলভূমি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য শাখা নদ-নদীর জলধারা 
পুষ্ট। অজ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় অবস্থানকারী বহু বিদেশী পর্যবেক্ষক বাংলার 
সমত্তলভূমির বিস্তৃতি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এমন বিশাল সমতলভূমি 
পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যায় না। অনেকের মতে এমনকি নীল নদের 
অববাঠিকৃয় ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমতলভূমির চেয়ে বাংলা বেশি উর্বর ও গ্রশ্বর্যশালী । 
সুজন রাগ ভাগ্ারীর 'খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ' গ্রন্থে বাংলার বিশাল সমতলভূমির 
উ্লেখ আছে। এ সমতলভ্মি পূর্ব-পশ্চিমে চট্রগ্রাম থেকে রাজমহলের তেলিয়া- 
গাড়ি পযন্ত চারশ কৌোশ লশ্বাঃ উত্তরের পর্তপুর্জ থেকে দক্ষিণে হুগলী জেলার 
মান্দারণ পর্যন্ত দ্ুশ কোশ চওড়া। জেমস্‌ রেনেল তাঁর সমকালীন ( ১৭৬৫-৭২) 
বাংলার নিম্নরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন $ 48০,০০০ বঙ্গ মাইল নিয়ে গড়া বাংলার 
সমতলভূমিতে একটা পাহাড় বা পাথর চোখে পড়ে না। এদেশকে প্রাচ্যের শস্- 
ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। শ্যামল আস্তরণে ঢাকা এই বাংলা মিশরের মতই উর্বর ।১। 

সমসাময়িক রায় ছন্তরমন তাঁর “চাহার গুলসানে* বাংলার জরীপ করা জমির 
পরিমাণ দিয়েছেন ৩,৩৪,৭৭৫ বিঘা । অস্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে জেমস্‌ গ্রান্টের 
হিসেব মত বাংলার কৃষি জমির পরিমাণ হল ১৮,০০০ বর্গমাইল । কর্ণ ওয়ালিশের 
হিসেব মত বাংলার ৩৩ শতাংশ জমিতে চাষ হত। এ হিসেবের মধ্যে তিনি গো- 
চারণ বা পতিত জমি ধরেননি। ইস্ট ইতিয়া কোম্পানির অফিসার এইচ টি 
কোলব্রক ১৭৯০-তে বাংলা ও বিহারের চাষ জমির পরিমাণ ৯,৪৭,৯০,১০০ বিঘা 
বা ৩,১৩,৩৫,৫৭০ একর বলে উল্লেখ করেছেন। ২ ১৭৭০-এর ভয়ংকর মন্বন্তর 
এবং ১৭৮৮-র দুভিক্ষে বাংলার চাষ জমির একাংশ অনাবাদী বা পতিত হয়ে 
যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকে কিছু কিছু অনাবাদী ও পতিত 


১। এন. কে. সিংহ. এ, ২য় খণ্ড, পঃ ২৯৬7 


২। এইচ. টি, কোলরুক, 'রিমারকস অন দি হাজবাণ্ডিহ এ]ান্ড ইন্টারনাল কমাস অব 
বেঙাল, পঃ ১২। 


কৃষি ও কৃষক ০ 


জমি চাষে আনা শুরু হয়। শতাব্দীর শেষদিকে রেশম, আখ, তামাক, তুলো ও 
নীলের চাষ বাড়ানোর জন্যে বাড়তি জমি চাষে আনার প্রয়োজন দেখা দেয়। 


লগ্ন থেকে প্রকাশিত ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের এগ্যানুয়াল রেজিস্টারে' বাংলাকে উর্বর 
ও শস্যশালী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রবার্ট ওরমে লিখেছেন "পলিমাটি দিয়ে 
গড়া বাংলার সমতলভ্মি উর্বর ও এশর্যশালী। এই সমতলভ্মি গঙ্গা ও তার 
অসংখ্য শাখা প্রশাখা এবং পাহাড় থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদীর জলধারা পুষ্ট। 
মে থেকে আগস্টে এই তিনমাসের প্রবল বর্ষণে বাংলার মাটি উর্বর হয় এবং এ দেশের 
মানুষ অল্প আয়াসে শস্য পায়। এত অল্প আয়াসে পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে শস্য 
ফলে না। আলেকজান্ডার ডাও লিখছেন £ “প্রকৃতি যেন নিজহাতে বাংলাকে কৃষি 
ও কৃষি কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির উপযোগী সব কিছু বাংলায় আছে। 
তিনি আরো লিখেছেন বাংলার দেড় কোটি মানুষ অতিশয় পরিশ্রমী। আরো দেড় 
কোটি মান্ষের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য তারা সহজেই উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে । 
বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা ভারতের বিভিন্ন ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য শস্য সরবরাহ, 
করত। 


বাংলার ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ পলিমাটি দিয়ে গড়া সমতলভূমি, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও 
তাদের শাখানদীগুলির জলধারা, বাংলাব জলবায়-মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত নিয়মিত 
রম্টি ও বাংলার পরিশ্রমী মানুষ বাংলাদেশে কৃষির সহায়ক পরিমণ্ডল তৈরি করে- 
ছিল। কৃষির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটি হল সারা বছর নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে 
জল সরবরাহের ব্যবস্থা। বাংলার উত্তর ও পূ্বাঞ্চলে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে রুচ্টি 
হত ঠিকই তবে পশ্চিমাঞ্চলে মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে খরা বাঅনারজ্টি চলত। 
এ অঞ্চলে রুম্টির অভাব প্রণ করা হত জলসেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে । বাংলার কৃষি 
জমিতে চার প্রকার জলসেচের ব্যবস্থা দেখা যায়-নদী ও শাখা নদীর জল, বাঁধের 
জল, পৃ্করিণীর জল এবং ক্পের জল। 


বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলের অসংখ্য নদ-নদী প্রাকৃতিক জলসেচ, 
প্রণানীর কাজ করত। নিম্ন অঞ্চলে চাষের কাজ নদী ও খালের জলে সম্পন্ন হত। 
বর্ষাকালে অস্থায়ী বাঁধ দিয়ে জল ধরে রেখে চাষের ব্যবস্থা করা হত। বীরভ্মের 
মল্লরাজারা বড় বড় বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন । এতে দুরকমের 
সুবিধা হত। বড় বড় বাঁধগুলি এই সীমান্ত জেলায় পরিখার কাজ করত। দেশকে 
বহিঃশন্রর আকুমণ থেকে বাঁচাতে আর অনারুন্টির সময় চাষীদের চাষের জল 
সরবরাহ করত। পারকার সাহেব তাঁর “দি ওয়ার ইন ইগ্ডিয়া” গ্রন্থে বাঁধ দিয়ে 
জল ধরে রেখে রিজারর্ভার (6501৮01) গড়ার কথা উদ্েখ করেছেন। এ 


৪৬ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


রিজারডার থেকে চাষীরা চাষের জন্য জল পেত, বিনিময়ে রাষ্ট্রকে কর দিতে হত। ৩ 
এ ছাড়া গ্রামবাংলার অসংখ্য পুকুরে বর্ষাকালে জল ধরে রেখে সেই জলে 
শীতকালে শস্যের চাষ করার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রায় সবন্ন 
দেখা যেত। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কূপ থেকে জল তুলে চাষে প্যবহার করা হত। 
এ ব্যবস্থা বেশ শ্রম ও ব্যয়সাধ্য বলে এ পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবহার খুব কম জমিতে 
দেখা যেত। 

অভ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষির উৎপাদন পদ্ধতিতে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন 
দেখা খায় না। এ সময়কার চাষের বড় বৈশিষ্ট্য হল বিস্তিত চাষ পদ্ধতি 
€ 006051৮০ 00016152110) )। অধিক উৎপাদনের জন্য বেশি জমি চাষে আনা 
হত। নিবিড় চাষ পদ্ধতি (17166179150 00110520101 ) এ যুগে অন্স্ত হতে 
দেখা যাস না। অঞ্প জমিতে বেশি ফসল উৎপাদনের চেস্টা কম। প্রাক- 
পলাশী যুগে বছরে একই জমিতে একাধিক চাষ (01:01) 1015010) বা নতুন 
নতুন শস্য চাষের ব্যবস্থা তেমন দেখা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে” 
বাংলার কৃষি জমির অধেকাংশে এক ফসল আর অধাংশে দুই বা তিন ফসল 
হত। একই জমিতে এক বছরে দুই ফসল যেমন ধান ও পাট উৎপন্ন হত। 
রামেম্বর ভট্টাচার্যের “শিবায়ণ' কাব্যে মাঠের চাষ, শস্য লালন ও ঝাড়াইয়ের 
এবং ব্যবহ,ত চাষবাসের যন্ব্রগুলির নিখুত বণনা আছে। এগুলির নাম চাষাস্ত্র। 
আমাদের কালের চাষাস্ত্রের সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। চাষের 
জন্য চাষীরা চাষাত্্ররপে সাধারণত কোদালী, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, 
আগাছা দূর করার জন্যে বিড়ে, এবং জমি সমান করার জন্য মই ব্যবহার 
করত। বলদ ও মহিষ দুইই চাষের জনা ব্যবহার করা হত।* গোবর জমিতে 
সারের কাজ করত । কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা উভয়েই চাষবাসে 
অংশ নিত। 


কাষজ পণ্য £ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার কৃষিজ পণ্য অসংখ্য ও 
বৈচিন্রাপূর্ণ (00707079803 2310 21100. )। প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য হল ধান, গম, যব, 
রবিশস্য, আখ, তামাক, তূলা, রেশমের জন্য তু'তে গাছের চাষ (70)] 106 
1)181102010123 ), পাট, নীল, স্পারি, পান প্রভূতি। এর মধ্যে পাট ও নীল 


৩। কে. কে দত্ত,স্টাডজ ইন দি 'হাপী অব দি বেগগল স-বা, ১৭৪০-৭০, ৯ম খন্ড, 
গা?) 88৪৯। | 


৪ কে.কে, দত্ত, এ, পুঃ 8৪৮-৪৪৯ । 


কৃষি ও কষক ৪৭ 


আভ্যন্তরীণ চাহিদা অন্যায়ী উৎপন্ন হত, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট ও নীলের 
উৎপাদন ইউরোপের শিল্প-বিস্লবোত্তর পরিস্থিতিতে শুরু হয়। উত্তরবঙ্গের জেলা 
গুলিতে ( রংপ্‌.র, কুচবিহার, পাবনা, রাজশাহী, দিনাজপ.র, জলপাইগুড়ি ও মালদা ) 
প্রধান কৃষি পণ্য হল ধান, ত.লা, পান, স্‌পারি, তামাক, রেশম, লংকা ও আফিম । 
ফলের মধ্যে আম* কলা ও কমলালেব, প্রধান। পশ্চিমাঞ্চলের মেদিনীপ্‌র, বীরভ ম 
ও বধ'মান জেলাতে ধান, গম, মব, ত.লা, আখ, কলাই ও তৈলবীজ প্রচ.র পরিমাণে 
জন্মাত। পৃববঙ্গের ঢাকা, চটুগ্রাম, শ্রীহট্র ও নোয়াখালিতে ধান, তূলা. আখ, 
পান, সূপারি, নারিকেল ও নানারকমের ফলের চাষ হত। ফলের মধ্যে 
কমলালেব্‌*, আম, সাংতাড়া (বাতাবিলেব) ও চীনামূল উল্লেখযোগ্য | 
বাংলার মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলিতে ( মির্শদাবাদ, নদীয়া, হুগলী ) প্রধান উৎপন্ন 
ফসল হল রেশম, ধান, আখ, তিল, পাট, নীল প্রভতি। দক্ষিণবঙ্গের 
জেলাগুলিতে ( চব্বিশ পরগণা, যশোর ও বরিশাল ) পাওয়া যেত ধান, পাট, নীল, 
ততলবীজ, স্‌.পারি, লম্বা লংকা ও কলাই মুগ, ম্‌সর, মটর, ছোলা, অড়হর 
প্রভূতি ।৫ 

বাংলায় উৎপন্ন কৃষিজ পণ্য সম্পর্কে এ্রতিহাসিকদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । 
ব্রবাট ওরমে লিখছেন : বাংলার সবচেয়ে বড় ফসল ধান। নিম্নবঙ্গে ধান এত 
প্রচ.র পরিমাণে জল্মে যে ফসল উঠানোর সময় মান্ত্র এক ফাদিঙে দু পাউন্ড ধান 
পাওয়া যায় । আরো অনেক প্রকারের শস্য, অনেক ফল ও সবজি, খাদ্যের প্রয়োজনীয় 
অনেক মশলা বাঙালীরা অন্পায়াসে উৎপাদন করে। আখ চাষের জন্য কিঞিৎ 
বেশি পরিশ্রম ও হত্বের প্রয়োজন হয় ।৬ বাংলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান 
নিঃসন্দেহে প্রধান । বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে 'খলাসাৎ" রচয়িতার মন্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন বাংলায় বহুজাতের ধান উৎপন্ন হয়। প্রতিটি 
জাতের একটি করে শস্য কণা যদি একটি ভাণ্ডে রাখা হয় তাহলে সেটি পুণ 
হয়ে যায়। অথাৎ এয.গে বাংলাদেশে বহপ্রকার ধানের চাষ হত। ধান 
চাষে এরকম বৈচিত্র্য অন্য কোথাও দেখা যেত না বলে গ্রন্থকার এ তথ্যটি 
লিপিবদ্ধ করেছেন। বাংলায় আউস, আমন ও বোরো এই তিন ধরণের ধান চষ 
ছিল। গ্রীষ্মে আউস, বষায় আমন ও বসন্তে বোরো ধান চাষের রেওয়াজ 


&। ইরফান হাঁবব, এ্যান এযাটলাস অব দি মুঘল এমপায়ার, ম্যাপ ১৯বি দ্ুষ্টব্য। জেমস, 
ধরেনেল, 'দ জানণলস, পু: ১০ ৭৫। 

৬। রূবাট" ওরমে, মিলিটারি দ্রানজাকশনস- ২য় খন্ড, পু; ৩-৪। 

৭। সুজন রায় ভান্ডার, খুলাসাৎ, যদহনাথ সরকার, ইচ্ছিয়া অব আরূঙ্গাজেব, প:ঃ ৪০-৪৯। 


৪৮ বাংলার আখিক ইতিহাস 


ছল। ধান ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় ভাল গমের চাষ হত। প্রাক্‌- 
পলাশী যুগে বাংলার গম ওলন্দাজদের উপনিবেশ বাটাভিয়াতে (বর্তমান 
ইন্দোনেশিয়া) রপ্তানি করা হত বলে ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস আমাদের 
জানিয়েছেন। পরে উত্তমাশা অন্তরীপের শস্য ব্যবসায়কে উৎসাহিত করার জন্য 
বাংলা থেকে গম রপ্তানি কমিয়ে দেওয়া হয়। 


সমকালীন বাংলা সাহিতো রবিশস্যের মধ্যে মাসকলাই, মগ, ছোলা, অড়হর, 
মুস.রি, বরবটী, মটর, মাড়ুয়া, ভরা, যব ও খেসারির উল্লেখ পাওয়া যায়। 
গঙ্গারামের “মহারাষ্ট্র প্রাণে এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে' এ যগের খাদ্যশস্য 
ও রবিশস্যের পুর্ণাঙ্জ বিবরণ আছে । ভারতচন্দ্র “অন্নদামঙ্গলে' দিল্লীতে উৎপাত 
বণ নাকালে এ যূগের বাংলার সমস্ত রকম উৎপগ্ন খাদ্য শস্যের পরিচয় দিয়ে 
গেছেন। 


ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর 
মসুরাদি বরবটী বাট.লা মটর ॥! 
দেধান মাড়য়া কোদা চিনাভূরা খর। 
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥৮ 


গঙ্জারাম তার গ্রন্হে চাউল, কলাই, মুসুরি ও খেসারির কথা উল্লেখ করেছেন % 


রস্তাঁন বাঁণজ্য ঃ--প্রাকৃ-পলাশীযূগে বাংলার কষিজ পণ্য ইউরোপে রপ্তানি 
হত না। এর প্রধান কারণ দটি প্রথমত, কৃষি পণ্য জাহাজে অনেক জায়গা দখল 
করে, সেজন্য কৃষি পণ্যের জাহাজ পরিবহন ভাড়াও বেশি । দ্বিতীয়ত, কৃষিপণ্য সহজে 
নল্ট হয় বলে বাংলা থেকে সূদূর ইউরোপে কৃষিপণ্য নিয়ে যাওয়া সহজ হত না ।৯ 

এ যুঃগ বাংলা থেকে নানাধরণের কুষিপণ্য- চাল, চিনি, ডাল, তৈলবীজ, আফিম, 
নীস, লংকা, আদা, হলুদ প্রভৃতি__ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ- 
পুব এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তান করা হত। শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার 
বিশেষ বিশেষ কুষ পণ্যের নতুন করে চাহিদা সৃন্টি হয়। এর প্রধান কারণ, 
ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব। নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশিক অর্থনীতির 
বিকাশ, ইংল্যাণ্ডের শিল্পে, কীচামালের চাহিদা, কীচামাল বিনিময়ের সুবিধাজনক 
মাধ্যম (056018)72 01 6%01206) প্রভৃতি এ নতুন চাহিদার আর্থিক পশ্চাদপট 
তৈরি করেছিল। পরিবতিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জমিতে ব্যাপকভাবে নতুন 


৯) এ. সি. ব্যানাজপ, এ, ৯ম খণ্ড, প:ঃ৬৮। 


কৃষি ও কৃষক ৪৯ 


বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। এ পণ্যগুলি হল তামাক, রেশম, আখ, সপারি, 
নীল, পাট, তৈলবীজ, তলা ও আফিম। খাদ্যশস্যের চেয়ে এ পণ্যগুলি লাভজনক 
ছিল বলে বাংলার কৃষকরা বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত হল। এ পণ্যগুলির 
চাহিদা উত্তরোত্তর ব্দ্ধি পাওয়াতে নগদমূল্যে এগুলি বিকি করা সহজ ছিল । 

কৃাঘর অবস্থা £ (ক) টাকার লেনদেনের বাজার (03969 6০01)020% ), 
টাকার জনা কৃষি পণ্য উৎপাদন এবং বাংলার কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ (€ 009:070:01211- 
22600 00980109]10:6) শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার 
সবচেয়ে উদ্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য। (খে) কৃষি জমির মুল্য ও চাহিদা রদ্ধি আর 
সেই সঙ্গে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ সুষ্টি। শতকের শেষ দিক থেকে 
বাংলার হস্ত ও কৃটির শিল্প নানাকারণে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। জনসংখ্যা 
ব্দ্ধি ও অন্য জীবিকার অভাব জমির উপর চাপ সুম্টি করে। জমির খণ্ডীকরণ 
€7292061)80101,) এর অন্যতম ফলশ্রতি। (গ) কৃষি উন্নতির পথে কৃষকের 
দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল। জমির উৎপন্ন ফসলের 
৩৩ শতাংশ খেকে ৫০ শতাংশ কষককে কর হিসেবে দিতে হত এবং প.জির অভাবে 
চড়াসুদে খধাণ করতে হত। কৃষকদের চাষবাস সম্পকিত শিক্ষা দেওয়ার কোনো 
ব্যবস্থা ছিল না। লাভজনক উৎসাহের (101,0৮০) অভাব এবং জমিতে 
কষকের মালিকানা স্বত্ব না থাকায় কষিকাজে কৃষকের আন্তরিকতার অভাব ছিল। 
সামগ্রিকভাবে অষ্টাদশ শতকে বাংলার কৃষির অবস্থা উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায় না। 

রায়ত শ্রেণীবন্যাসঃ আরবী ভাষায় রায়ত শব্দের অর্থ হল প্রজা ।১* 
বহবচনে রুয়ায়া (1022) মানে জনগণ বা প্রজাগণ--সমাজের সর্বনিহ্নস্তরের 
লোক বা সামাজিক শ্রেণী। রায়তের অথ অবশ্য সবসময় কষক বোঝাত না। 
১৭৭৬ খীম্টাব্দের এক সরকারি দলিলে রায়ত শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 
জমির প্রত্যক্ষ দখলদার, জমির মালিক বা প্রজা । বাংলাদেশের অসংখ্য চাষী যারা 
ছোট ছোট খন্ডে জমি চাষ করত তাদেরকে সাধারণভাবে রায়ত বলা হত। 
বেন্টিঙ্ক বাংলা দেশের সমস্ত কৃষক সম্পুদায়কে রায়ত বলে অভিহিত করেছেন। 
কষি মজ.র অবশ্য রায়ত শ্রেণীর অন্তভূভ্ত নয়। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাগ্নতদের কর দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে আর তাদের 
বাসস্থান ও চাষ জমতে অধিকারের ভিভিতে দভাগে ভগ করা যায়। কর দেওয়ার 
পদ্ধতি অনুযায়ী রায়তদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়- হারি (19116), ফসলি 
(2911) ও খামার (10200020) 1১১ হারি হল সেই শ্রেণীর রায়ত ঘারা জমির 
জন্য বিঘাপ্রতি নিদিষ্টহারে খাজনা দিত জমিতে চাষ হোক বা না হোক। ফসলি 
রায়তরা জমিতে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে খাজনা বা কর দিত। ঢাকা জেলার 


১০। এ 'সি. ব্যানাজর্ঁ, এ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২২। এ. সি. বানাজী ও বি. কে. যোষ 
সম্পাঃ সঙ্জবব চন্দ্র চ॥টাজী, দি বেঙ্গল রায়তস, কলকাতা, ১৯৭৬, পু ১-২। 


১৯ এ. সি বানাজাঁ, এ, ১ম খণ্ড, পঃ ৩২৩। 
৪ 


৫০ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


উত্তরাংশে এরকম ভূমি-কর প্রথা চালু ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রায়তরা 
টাকায় তাদের ভূমি রাজপ্ব দিত। তৃতীয় শ্রেণীর রায়ত বা খামার রায়তরা 
উদ্পন্ন ফসলের একাংশ খাজনা হিসাবে দিত। সাধারণত তাদের দেয় রাজস্বের 
হার হত উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ। 

জন শোর তাঁর সবিখ্যাত ১৭৮৯ সনের ১৮ই জুনের মিনিটসে বাংলার রায়তদের 
দ্ুভাগে ভাগ করেছেন- খোদকস্ত (000195170) ও পাইকভ (70281189176) 1 
(ক) খোদকত্ত রায়ত যে গ্রামে বাস করে সেখানেই জমি চাষ করে। জমিদারি 
পাট্রায় জমিতে তার অধিকার স্বীকৃত এবং বছরের পর বছর সে নিদিষ্ট রাজস্থ 
দিয়ে জমি চাষে রাখে । তার দেয় রাজস্বের হারও কিছুটা বেশি। (খ) পাইকস্ত 
রায়ত যারা একগ্রামে বাস করে আর অন্যগ্রামে জমি চাষ করে। এদের জমিতে 
অধিকার বা স্বত্ব নেই। এরা হল উঠবন্দি প্রজা বা কষক (00281765 8 ৮111 01 
জমিদার সীমিত সমংযসর জন্য (৮710) 2, 11001021102 118 00810 01 (10076 ) 
পাইকস্ত রায়তকে পাটা দিত। 

অল্টাদশ ধতান্দীর শেষে এইচ. টি. কোলব্রক বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে তিন 
শ্রেণীতে ভাগ কনেহিলেন। (ক) জমির মালিক কৃষক যিনি নিজেই চাযাবাদকারী, 
(খে) জমির মালিক ক্ষক উচ্চহারে মুনাফার ভিত্তিতে বা উৎপন্ন ফসলের অধে'ক 
শতে অন্যকে জমি চাষ করতে দিত-_আধিয়ার, বগাদার বা ভাগচাষী ব্যবস্থা । 
(গ) জমির মালিক কৃষি শ্রমিক রেখে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জমি চাষের 
ব্যবস্থা করত! জমির মালিক উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ( কোলব্রক এই শ্রেণীর কষকদের 
মধ্যে ব্রাহ্মণদের কথাও উল্লেখ করেছেন ), উচ্চশ্রেণীর মুসলমান বণিক ও মহাজন 
প্রভৃতি এভাবে তাদের জমি চাষ করাত। কোলব্রক বাংলাদেশে ভাগচাষ ব্যবস্থার 
ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এভাবে অশ্টাদশ শতাব্দীতেই জমিদার ও 
কৃষকের মাঝখানে জমির স্বত্বভোগী শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। বর্গাদার বা ভাগচাষীকে 
সর্বোচ্চহারে কর দিতে হত বলে তাদের দারিদ্র, ও খ্ঝণগ্রস্ততা অন্যান্য কৃষকদের 
চেয়ে অনেক বেশি ছিল ।১১ 

অন্টাদশ শতকের শেষ দিকে বুটিশ কালেক্টুররা বাংলার রায়তদের দু'ভাগে ভাগ 
করেছিলেন _সম্পন রায়ত (3811017৮০15) ও সাধারণ রায়ত (106: 
1501১) সম্পন্ন রায়তরা সাধারণত গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান। এরা বহুল 
পরিমাণ ভাগ জমির মালিক অথচ জমিদারদের আমলা, গোমস্তা ও পাটোয়ারিদের 
সহ্গ যোগসাজ:স কম খাজনা দিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই খাজনা দিত না । 
বহু জমি গোপন রেখে নিফর ভোগ করত। জমিদার ও ইজারাদারদের সাধারণ 
রায়তর কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করে এরা উক্ত সুবিধাগুলি ভোগ করত । 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভ্মিবন্দোবস্তের ক্ষেত্রে যখন নিলামে ইজারা দেওয়া (00102) 
ওর হয় তখন থেকে গ্রাম বাংলায় মণ্ডল ও প্রধান রায়তদের আধিপত্য বাড়তে 


১২। এইচ. টি. কোলব্ুক, এ । 


কৃষি ও কৃষক ৪ 


থাকে ।১৩ বীরভ.ম, বিষ্ণপুর, রাজশাহী দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলাতে এই বিশেষ 
সুবিধাভোগী রায়তদের প্রাধান্য ও আধিপত্য সাধারণ রায়তদের দুঃখ ও দুদ'শার 
কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । এরা ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করত সেজন্য সাধারণ 
রায়তকে বেশি হারে রাজস্ব দিতে হত । অবশ্য সাধারণ রায়তরাও অনেক সময় 
বেশি জাম রেখে কম রাজস্ব দিত; কমহারে রাজস্ব দেওয়ার চেস্টা করত । 
জমিদার বা ইজারাদারের আমলাকে উৎকোচে বশীভূত করে আসল জমার রসিদ 
কম করে লিখিয়ে নিত। ফলে অভ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলার ভূমি-রাজপস্বের 
আসল চিত্র পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল । 

অ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাধে আসল জমার ( 01161772175) ভিত্তিতে বাংলার 
জমিদাপ্নরা রায়তদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব আদায় করতেন। আসল জমা ছাড়াও 
সুবাদারি আবত্তয়াব ও অন্যান্য খরচ বাবদ রাজস্ব আদায় করা হত। শতকের 
দ্বিতীয়ার্ধে আসল জমা, আবত্তয়াব, মাথোট, রসুম, জমিদারি খরচাগপ্ডা, মাঙ্গন, বাটা 
প্রভৃতি খাতে জমিদাররা রাজস্ব আদায় করতেন। আসল কথা হল মূল ভমি-রাজস্ব, 
আবওয়াব বাড়তি কর, মাথোট মাথাপিছু কর, রসম বাড়তি খরচের জন্য কর, 
মাজন জমিদারের জার্খিক অসুবিধায় প্রজার পসাহায্য। সরকারি রাজস্ব শুধু সিক্কা 
টাকায় নেওয়া হত আর জমিদার বিভিন্ন মুদ্রায় ভূমি-রাজস্ব জমা নিতেন- এজন্য 
বিনিময় বাট্রা। এগুলি ছাড়াও জমিদার রাস্তা, সেতু প্রন্ভূতির জন্য পুলবন্দি, 
রাস্তাবন্দি, নজরানা, উৎসব বা পার্বনের খরচ হিসাবে কর নিতেন। এগুলির ক্ষেত্রে 
কোনো নিদিষ্ট হার (502179810 1516) ছিল না। জন শোর হিসাব করে 
দেখিয়েছেন রায়তের আসলজমা ও আবওয়াবসহ মোট দেয় খাজনা হল 
টাঃ ১৪-_-০--৮ অথচ অন্যান্য জমিদারি করসহ তার মোট দেয় খাজনার পরিমাণ 
হল টাও ২৪--১৪--৮। শোরের মতে রায়তরা অস্থায়ী অনেক প্রকার কর দিতে 
অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ঠিকই তবে তা কেবল বল প্রয়োগের দ্বারা সম্ভব ছিল না।১৪ 
জমিদাররা বল প্রয়োগে যথেচ্ছ রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না। এক্ষেত্রে 
তাদের দ্নরকম বাধার সম্মুখীন হতে হত। প্রথমত, প্রতিটি জেলায় স্থানীয় 
রাজস্বের হার হিল (02221207909) যাকে স্থানীয় ভাষায় নিরিক বলা হত 
(0950:727/ 1) 1 জমিদাররা স্থানীয় হারের অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য করলে 
সমালোচনার সম্মুখীন হতেন এবং রায়তরা ক্ষন্ধ হত। দ্বিতীয়ত, বেশিহারে রাজস্ব 
ধার্য করলে রায়তনা জমি ছেড়ে অন্য জেলায় পালিয়ে যেত। রায়তের পালিয়ে 
যাওয়ার ভয় জমিদারের যথেচ্ছহারে রাজস্ব ধার্ষে বাধা হিসেবে কাজ করত। 

জমিতে রায়তের অধিকার সম্পর্কে জন শোরের অভিমত হল এ অধিকারগুলি 
ছিল অতান্ত অনিশ্চিত ও অনিদি্ট (00617 11015055 20068 521৮ 017061511 
8170. 17706ঠ)166)। দীঘকাল জমির সঙ্গে যুভ্ত' থাকার ফলে জমিতে রায়তের 


১৩। এন. কে. 'নংহ, এ, দ্বিতীয় খণ্ড, প:ঃ ১৩২। 
১৪। ফারামংগার সম্পাঃ ফিফথ্‌- রিপোর্ট ২য় খণ্ড, পু ৮৫। 


৫২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


দখলি স্বত্ব (0০08138710% 71617) এসে যেত ঠিকই তবে জমিতে রায়তের 
মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হত না। রায়তরা সম্ভবত জমি বিকী করতে বা বন্ধক 
রাখতে পারত না। নবাবী আমলে জমিদারদের যথেচ্ছচারিতার উপর কানুনগো 
বিভাগ নিয়ন্ত্রণ হিসাবে (01,601) কাজ করত। যেহেতু কান নগো বিভাগ ভূমি ও 
ডমি-রাজস্বের সমস্ত রকম হিসাব রাখত সেহেতু জমিদাররা যথেচ্ছহারে 
রাজস্ব ধার্য করতে পারত না। কোম্পানি আমলে বিশেষ করে শতাব্দীর শেষ পাদে 
কানূনগো বিভাগ নিচ্কিয় হয়ে যাওয়ায় জমিদারদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা সম্ভব হয় 
এবং যথেচ্ছ খাজনা ও কর ধাধ (27010 095$65) সহজ 'হয়। জমিদারদের 
পক্ষে রায়তের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করে গাট্রা দেওয়ার প্রথাটিও আস্তে আস্তে 
লুপ্ত হতে বসে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়তদের পাট্রা দেওয়ার জন্য জমিদারদের 
নির্দেশ দেওয়া হয় । জমিদাররা রাযতকে পান্টা দেওয়ার দায়িত্ব কৌশলে এড়িয়ে যেতে 
থাকেন। রায়তের অধিকার আইনগত স্বীকৃতি পেলে জমিদারের পক্ষে খ.শিমত 
রাজস্ব বাড়ানো বা রায়ত উচ্ছেদে অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কোম্পানি 
আমলে কম হারে ধা রাজস্ব স্থায়ী হলে জমিদারের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। 
বাংলার রাযমতরাও জমিদারের কাছ থেকে পাট্রী নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাত না। 
এর কারণ রায়তরা (ক) অনেক জমি গোপন রেখে কম রাজস্ব দিত। (খ) কমহারে 
রাজস্ব দিত।১৫ (গ) জমিদারের আমলাকে উৎকোচ দিয়ে কম টাকার রসিদ রাখার 
ব্যবস্থা করত, (ঘ) লিখিত পাট্র নিলে তাদের এঁতিহ্যগত ও প্রচলিত অধিকার 
(7016550005০ 1181) ) ক্ষ হতে পারে বলে মনে করত: বিল্তত জরীপ ও 
হস্তবৃদ তৈরি না করে পাট্রা দিলে রায়তদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সঙ্জাবনা অবশ্যই 
ছিল। 

বাংলার শান্ত, নিনীহ ও তুচ্ট রায়তরা জমিদার ও ইজারাদারদের অত্যাচার, 
উত্পীড়ন ও শোষণে মাঝে মাঝে বিদ্রোহের পথ ধরত। বাংলার রায়ত সম্বন্ধে রটিশ 
কালেক্ট্ররদের ধারণা হল এরা বাইরে শান্ত ও নিরীহ কিন্তু ভিতরে বেশ শক্ত ও 
সাহসী। অনেকে বেশ কট কৌশলী আর রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার কৌশলও এদের 
আয়ত্তাধীন। আঠারো শতকের শেষ পাদে বাংলার রায়তদের সংগঠিত ছোট খাট 
কয়েকটি বিদ্রোহের খবর সরকারি কাগজ পত্রে আছে। (ক) পণ্িয়া জেলার শ্রীপূরের 
রায়তরা ছুন্নি নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে জমিদারের কাছারিতে গ্রিয়ে সজোর 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ঘূন্নির সঙ্গে ছিল পনেরোশ থেকে দুহাজার রায়ত। ঘ.ন্নি 
ক্ষকদের একটি দল নিয়ে কলকাতায় গভণর জেনারেলের কাছে প্রতিবাদ জানাতে 
গিয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলনে রাজস্ব অনাদায়ের সম্ভাবনা দেখে কোম্পানির 
কতৃপক্ষ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। (খ) ঘ্‌.ন্নির পরে পাঁচুলা নামে অপর এক ব্যক্তি 
এ অঞ্চলে ক্ষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কৃষক -আন্দোলন বন্ধ করার জন্যে তাঁকেও 


১৫। যশোরের কালেক্টর হেঙ্কেলের মন্তব্য হল রায়ত এক 'িঘা জামির জন্য একটাকা খাজনা 
দেয় ঠিকই তবে এ বিঘা হল আসলে পনেরো বিঘার সমান। দ্রঃ এন. কে. সিং, &, ২য় খণ্ড, 
পঃ ১৩৫। 


কৃষি ও কৃষক টি 


বন্দী করার নিদেশ দেওয়া হয়। (গ) রংপুর জেলার কাজি হাট পরগনায় জাঙ্ক ও 
দেওম, খাজনা না দেওয়ার (170 726 02107009157) ) আন্দোলন চালিয়েছিলেন। 
(ঘ) বীরভূম জেলার বাণ্ডি তালকে রায়তদের নেতা কিষাণ মণ্ডল, এনামুদ্দিন বিশ্বাস, 
পরীক্ষিৎ হালদার ও রামজয় মল্লিক ইজারাদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের সংঘবদ্ধ করে 
আন্দোলন করেছিলেন।১৬ (ঙ) এযুগে কষকবিদ্রোহের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল 
রংপুরে ইজারাদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে ১৭৮৩তে অভ-যথান। দেবীসিংহের শোষণ, 
প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গ্র অঞ্চলের জমিদার, ইজারাদার, 
তাল কদার ও রায়ত সকলেই সম্িমলিতভাবে আন্দোলন করেছিল। 

অ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় রায়তদের বেশিরভাগ এক বা দুই লাঙ্গলের মালিক । 
সাধারণত এক লাঙ্গলে দশ বিঘা পর্মস্ত ভূমি চাষ করা যায়। তিন, চার বা পাঁচ 
লাঙ্গলের মালিক চাষীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। শতাব্দীর শেষে কোলব্‌ কের 
হিসেবে বাংলার একজন কৃষক সাধারণত এক একরের বেশি চাষযোগ্য জমি পেত 
না। এমনিতে একজন কৃষকের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম ; তার উপর লোক 
সংখ্যা ব্রদ্ধির সঙ্গে এবং হস্ত ও কটির শিল্পের অধঃপতনের শুরু থেকে জমির উপর 
আরো চাপ সৃচ্টি হল। বাংলার উত্তরাধিকার আইনেও (দায়ভাগ) ভূমি কুমশ 
খণ্ড খণ্ড ( 02610617181101) হতে থাকল। আঠারো শতকের শেষে বাংলাদেশে 
ভূমি-রাজস্থের হার কোনমতেই কম নয়। বরং উচ্ভহারবিশিষ্ট। এই রাজস্ব 
হার, কোলব্রকের হিসেব অনুযায়ী, জমির উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের একভাগ 
(১) থেকে ষোল ভাগের নয়ভাগ (অ্ড )। সুতরাং বাংলার কৃষক শতাব্দীর শেষ 
দিকে শুধু খাদ্য শসা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে ছিল না। এতে তার মুনাফা 
তেমন হত না আর জীবনযাপনও স্বাচ্ছন্দ্যে চলত না। বিকন্প ব্যবস্থা রূপে 
যেসমস্ত জেলায় পশুচারণ ভূমি বেশি সেখানে ক্ষকরা দুগ্ধ উৎপাদন ও তৎ- 
সম্পর্কিত ব্যবসায়ে (2175 ) যোগ দিত। অন্যান্য জেলাতে অর্থকরী কষিপণ্য 
যেমন ত তে গাছের চাষ ( রেশমের জন্য ), আখ, তামাক, আফিম, নীল, তুলা, পাট ও 
সিল্ক উৎপাদন করত। এগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যের পণ্য বলে বেশ চাহিদা 
ছিল। এছাড়া বাংলার কৃষকদের অঞ্চল বিশেষে নানারকম লাভজনক চাষাবাদ 
ছিল। আম, নারিকেল, সুপারি, বাঁশ, তাল, থেজ-র প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে ক্ষকরা 
কিছু রোজগার করত । কোলব্রকের মন্তব্য হল আমবাগান কৃষককে তার জমিতে 
বেধে রাখে । বিধবা ও শিশুরা সূতো কেটে কিছু আয় করত। এতে কৃষকের 
সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসত। কৃষকের গুহবধ্‌ কষিকাজে অংশ গ্রহণ করত। 
বীজ বপন থেকে শস্য ঝাড়াই পর্যন্ত কৃষির সমস্ত রকম কাজকর্মে বাংলার কৃষক 
রমণীদের অংশ নিতে দেখা যেত। 

এযুগে কৃষিখাদ্ায পণ্যের দাম কম থাকাতে কৃষকের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। 
শতকের শেষে প্রতিমণ চাল, গম ও যবের দাম এক টাকা। এক সের ঘিয়ের 


১৬। এন. কে. সিংহ, এ ২য় খন্ড, পুঃ ১৯৮-১৯৯। 


৫৪8 বাংলার আথিক ইতিহাস 


দাম তিন আনা। একটি সাধারণ গরুর দাম পাঁচ টাক।। একজন ভাগচাষী 
উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ পেয়েও একজন কষি মজুরের চেয়ে কম রোজগার করত । 
একজন কৃষি মজ্'র দৈনিক এক আনা রোজগার করত । সাধারণভাবে পাঁচজনের 
এক কুক পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজন হল আড়াই আউন্স লবণ, দু পাউণ্ড ডাল আর 
আট পাউও চাল। অন্য এক হিসেবে ছয়জনের এক কৃষক পরিবারের (দ্‌জন 
পুরুষ, দুজন মহিলা ও দুজন শিশু) মাসিক প্রয়োজন চারমণ চাল, একমণ 
ডাল আর সাড়ে তিন সের লবণ ।১ প্রয়োজনের তুলনায় ককের আয় কম হত। 

অন্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কৃষক সম্পর্কে অনেক .সমকালীন পর্যবেক্ষক বিরুপ 
মন্তব্য করেছেন। এরা অলস, উদাসীন ও বেহিসাবী। বাংলার কৃষিজমির উর্বরা- 
শক্তি, নরম আদ্র জলবায়ু, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কম দাম, সরল, 
সাদাসিধা জীবনযাপন এবং অবিরত বিরামহীন পরিশ্রম না করেও জীবিকার্জনের 
সুধিধা বাংলার কৃষককে কিছুট। পরিমাণ শ্রমবিমুখ করেছিল বলে মনে হয়। 
পশ্চিমের কৃষকদের সঙ্গে তুলনায় বাংলার কৃষক শ্রমবিম.খ বা অলস বলে ইউরোপীয় 
পথবেক্ষকরা মন্তব্য করেছেন । বাংলার বেশিরভাগ জমি এক ফসলী অর্থাৎ আমন 
চাষের জমি। এ চাষের জন্য বর্ধাকালে তিনমাস আর শস্য সংগ্রহের সময় দুমাস 
কৃষকের কাজ থাকে । এসময় বাংলার কৃষক রোদ বা ব্ষ্টিতে ঘন্টার পর ঘন্টা 
কাজ করতে অত্যন্ত 1১৮ অল্পজমিতে আউস এবং প্‌ব' বঙ্গের অল্প কিছ. জমিতে 
বোরো চাষ হত। চাষের সময়টকুতে শুধু কৃষকের কাজ থাকত 1 অম্টাদশ 
শতাব্দীতে শে দিকে পাট , তামাক, ভূলা, রেশম ইত্যাদির চাষ ব্যাপকভবে শুরু হয়। 
তার আগে কুষকের চাষের কাজ সারা বছর ধরে চলত না। বাংলার ক্ষক বছরের 
ছমাস শুধু গল্পগুজব করে; মাছ ধরে বা দাওয়ায় বসে হুঙ্ক। টেনে কাটিয়ে দিত। 
বিকজ্প কর্মের ব্যবস্থা না থাকায় এই শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে কষক উৎখাত 
( 0০196259:7/1521)013) বা ক্ষকের বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা দেখা ঘায় না। 


১৭। এ. সি. ব্যানাজরঁ, এ, ৯ম খন্ড, প?ঃ ৩৩০ 
১৮। এন কে সিংহ, এ. ২য় থণ্ড, প:ঃ ২১৭-১৮। 


& 


ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 


অম্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল 
ছিয়ান্তরের মন্বন্তর (বাংলা সন ১১৭৬ ইং ১৭৭০ শ্বীষ্টাব্দ )। আগের দেড়শ 
বছরে বাংলার ইতিহানে এমন ব্যাপক ও ভয্মঙ্কর দুভিক্ষ দেখা যায়নি । মাঝে মাঝে 
স্থল্পকালস্থায়ী খাদ্যাভাব দেখা দিত ঠিকই তবে কোনোমতেই সেগুলিকে দুর্ভিক্ষ আথ্যা 
দেওয়া যায় না। ইংরাজ, ফরাসি বা ওলন্দাজদের কাগজপন্ত্রে বাংলাদেশে এর আগে 
বড়রকমের দুর্ভিক্ষের কোনো উল্লেখ নেই। অনার্ন্টি তথা খরা ঘেকেই সাধারণত 
বাংলা তথা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের সুনতরপাত হয়। এর আনুষঙ্গিক দিকটি হল সাধারণ 
মানুষের দারিদ্র্য । যদি জনগণের আর্থিক সাম্য থাকে তাহলে অনাগন্টি ও খরাজনিত 
পরিস্থিতিতে তারা পার্বতী অঞ্চল বা বিদেশ থেকে আমদানীকরা খাদ্যশস্য কিনে 
দুর্ভিক্ষের সময় জীবন ধারণ করতে পারে । এরকম অবস্থায় জীবনহানি কম হয়। 
কিন্ত জনগণের হাতে যদি ঘথেম্ট সম্পদ না থাকে তাহলে অনারুচ্টি ও খরাজনিত 
পরিস্থিতিতে তারা খাদাশস্য কিনে নিজেদের বাঁচাতে পারে না। এমতাবস্থায় 
সাধারণ মানুষ দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়।১ ছিয়াস্তরের মন্বন্তরের সময় ঠিক 
এরকম পরিস্থিতি বাংলাদেশে সুষ্টি হয়েছিল । 

কারণ $ (ক) অনারুন্টি। ছিয়াততরের মন্বস্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূণ কারণটি হল 
অনারন্টি। ১৭৬৮ সনের আগম্ট মাস থেকে ১৭৬৯ সনের ডিসেম্বর মাস পযন্ত বাংলা 
ও বিহারে অস্থভাবিক অনাবুচ্টি, খরা ও শস্যহানি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকা 
রচনা করেছিল। একালের সাহিত্যেও তার উজ্লেখ আছে ঃ 

নদ নদী খাল বিল সব শুকাইল। 
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥॥২ 

বাংলায় দীঘ অনাবষ্টির ফলে ১৭৬৮র আউস এবং পরের বছরের আমন ফসল 
নস্ট হয়ে যায়। ১৭৬৯ জনের জানয়ারী মাসের অল্প কয়েক ঘন্টার বৃষ্টির জল 
কোনো কাজেই লাগেনি। পরের ছমাসেও এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। ফলে চৈন্র 
বৈশাখ মাসে সংগ্রহযোগ্য চৈতালি ফসলও নম্ট হয়। বাংলাদেশে পর পর তিনটি 
ফসল নম্ট হওয়ায় পরিস্থিতি কৃমশ সঙ্কটজনক হতে থাকে । ১৭৬৯-এর ডিসেম্বর 
মাসের ফসলটিও সম্পূর্ণ নম্ট হয়ে গেল।৩ বাংলার শস্য ক্ষেত্রগলি শুকনো খড় 


১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, এ, ১ম খণ্ড, পঃ ৫১] 
ই। সংপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রত বাংলা কাবিতা. প:2 ৮৬ । 
৩। এ. পি. ব্যানাজণ, এ, ১ম খণ্ড, প?ঃ১২৯। 


6৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বুকে নিয়ে মৃতদেহের মত পড়ে রইল। এরকম অবিশ্বাস্য অনাবুষ্টি, খরা ও শস্যহানি 
*মরণযোগ্য কালের মধ্যে ঘটেনি। অতির্নদ্ধরাও এরকম ভয়ঙ্কর অনার্চ্টি ও খরা 
দেখেননি বলে সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 

(খ) রোগ- _সারা ছিয়ান্তর সন ধরে (ইং ১৭৭০) এই দুর্ভিক্ষ চলেছিল । এটা 
মূলত একবছরের দুর্ভিক্ষ। তবে ব্যাপকতা ও ভয়ঙ্কর পরিণতিতে এ দুর্ভিক্ষ পর্ববতী 
ও পরবতী! সব দুর্ভিক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এ দুর্ভিক্ষ চলাকালীন বিভিন্ন রোগ 
মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। বাংলার সবন্ত্র মহামারী ছড়িয়ে পড়েছিল। 
মুশিদাবাদ শহরে দেখা দিয়েছিল মারাত্মক গুটি বসন্ত রোগ । পঁসয়ার মৃতাক্ষরীণ, 
রচয়িতা গোলাম হোসেন লিখছেন £ ১৭৭০ এর মহরম মাসে (মে, ১৭৭০) 
দুর্ভিক্ষ ও গুটি বসন্ত রোগ একসঙ্গে দেখা দিল। তারা ভগ্মঙ্কর মতি ধারণ করে 
পুরো তিন মাস তাশুব চালালো । এই দুই অভিশাপের কবলে পড়ে বহলোক 
প্রাণ হারালো......বহু গ্রাম ও শহর একেবারে নিশ্চিহ হল। হঠাৎ করে 
(সম্ভবত ব্ম্টি শুরু হওয়ায়) এরা আবার পথিবী থেকে মিলিয়ে গেল।”£ 
গ্রামে খাল-বিল, পুকুর, জলাশয় সবই শুকিয়ে যাওয়ায় মাঝে মাঝে আগুন ধরে 
যেত এবং তাতে বিশাল অগ্নিকাণ্ড হত। এরকম অগ্নিকাণ্ডে বহু লোক পুড়ে মারা 
যায় এবং বহু শসা গোলা আগুনের শিকার হয়। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার 
রাজগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে শস্যগোলা পুড়েছিল। 

(গ) খাদ্যাভাব- স্বয়ং মোহাম্মদ রেজা খাঁ জানিয়েছেন ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগে 
খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়েছিল ঠিকই, তবে কম্টকর হলেও খাদ্যশস্য জোগাড় করা 
সম্ভব ছিল। ১৭৭০-এ এসে সাধারণ মানৃষ একেবারেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে 
সমর্থ হল না। ১৭৬৯-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর কলকাতার গভর্ণর ও কাউন্সিল লগ্নে 
ডিরেক্ুর সভাতে জানিয়েছিল যে বাংলা ও বিহারের অস্বাভাবিক খাদ্যাভাবের দরুন 
চলতি বছর ভূমি-রাজস্ব সংগৃহের পরিমাণ কম হতেপারে। এ বছর ২৩শে 
নভেম্বর কলকাতা কাউন্সিল ডিরেন্তুর স্ভাকে আরো জানাল “আমাদের সামনে শুধু 
খাদ্যাভাবের দুঃখজনক সম্ভাবনা এবং আগামী ছমাসে দুঃখদুদ'শা আরো বেড়ে চলবে; 
কোনোমতেই এর প্রতিকারের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।€ বাংলার তৎকালীন 
গভর্ণর জন কাটি'য়ার (১৭৬৯-৭২ ) ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যদের মতে এ দুভিক্ষে 
মানুষের যে দুদ শা সূ্টি হয়েছিল কোনো বর্ণনাই তা অতিরঞ্জিত করতে পারে না।৬ 

সর্বকালে সমস্ত দুভিক্ষের মত ছিয়ান্তরের মন্বস্তরের মূল কারণটি খাদ্যাভাব। 
মুর্শিদাবাদ দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্টের প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৭৭০-এর জ্‌ন মাসে 
মুশিদাবাদে চালের দাম বেড়ে দাঁড়ায় টাকায় ছয় বা সাত সের, পরের মাসে টাকায় 
তিন সের। সাধারণত এসময় বাংলার বাজারে চালের স্বাভাবিক দাম টাকায় ২৮ সের, 


৪। গোলাম হোসেন, "সয়ার”। ৩য় খণ্ড, পঃ ২৬। 
৫1 ফামামংগার সম্পা £ ফিফথ- রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, হস্টোরিক্যাল ইপ্টোডাকশন,পঃ ১৯৭ । 
৬। এন.কে. সিংহ. এ, ২য় খণ্ড, প?ঃ ৪৯। 


ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ৫৭ 


মোটা চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য টাকায় ৪৫ থেকে ৪২ সের ।৭ এ সময়কার খাদ্যাভাবের 
অপর দিকটি হল মাঝে মাঝে খাদ্যশস্য বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যাওয়া । 
১৭৭০-এর জন মাসে দরবারের রূটিশ রেসিডেন্ট (রিচার্ড বীচার) জানিয়েছিলেন, 
যে রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের তিরিশ মাইলের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে খাদ্যশস্য 
পাওয়া যায়নি। অনুরূপ অবস্থায় বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলের কথা সহজেই অনুমেয় । 
পাঁরণাম £__-কাজের অভাব এবং আয়ের অন্য কোনো পথ না থাকায় সাধারণ 
মানুষের আথিক অবস্থা কূমশ খারাপ হতে শুরু করে। খাদ্যাভাবে বাংলার মান. ষ 
শাকপাতা, ফলমূল ও নানারকম অখাদ্য খেতে শুরু করে দেয়। “মরে লোক অনাহারে 
অখাদ্য খাইয়ে" সমকালীন কবিতার প্রতিবেদন । পোক্ত রুটি রে সিডেন্টের ভাষায় 
কোনো কোনো স্থানে জীবন্ত মানুষ মৃত মানুষের মাংসও খেয়েছে । জেমস্‌ মিল ও 
ওয়ারেন হেস্টিংসের হিসেবে সেই সময় কলা ও বিহারের তিনকোটি লোকের মধ্যে 
এককোটি অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ লোক এই দুভিক্ষে প্রাণ হারায়। সামগ্রিকভাবে 
প্রাণহানির পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হলেও অঞ্চল বিশেষে এর পরিমাণ অর্ধাংশ। বাংলার 
কৃষক সমাজের অধাংশই এই দ্ুভিক্ষে প্রাণ হারায়। উইলিয়ম হান্টারের হিসেবে বাংলা 
ও বিহারের প্রতি ষোলজন লোকের মধ্যে ছজন প্রাণ হারিয়েছিল।৮ জন শোর 
১৭৬৯-এ কোম্পানির চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে আসেন । ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের উপর 
জন শোরের রচিত কবিতাটিতে তাঁর চোখে দেখা দুর্ভিক্ষের মর্মস্পশী জীবন্ত বর্ণনা 
পাওয়া যায় ঃ 
9111] [16911 11) 11761101১58 0150 9506286 1 ৮19ড/১ 
[10০ 51001৮61160 11170105, 9101 ০৮5১ 2700 11061595 10170, 
90111 1621 0110 10709610015 917016105 2100. 20191069 1070205, 
04163 01 06912111210. 88011110209, 
[াত 5৮110 09180931012 0990 2100. 011) 110 ;-- 
17211 0০ (15018015215 761] 2180. ৬010065 0, 
[16 0০995 1611 170%1]15 2001050 006 8121৩ 9£ 09 
11065 1106 10000199160 01 (17611 [0:69 : 
10110 5021)69 01 107101 ৬1121018100 1967 02 0906, 
0 1011176 /6215 0010) 10761070105 [0826 22806, ৯ 
১৭৭১ স্বীষ্টাব্দের 'জেন্টলম্যান'স ম্যাগাজিন' ও এগ্যানুয়াল রেজিস্টারে” এবং চাল স 
গ্রান্টের 'অবজারভেশনস অন দি স্সেট অব সোসাইটি এমঙ দি এশিয়াটিক সাবজেনুঁস 
অব গ্রেট বিট্রেন” ( ১৭৯৭) গ্রন্হে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমকালীন বর্ণনা আছে। 
১৭৭০ সনের নভেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিলে কলকাতা কাউন্সিল 
ডিরেক্টর সভাকে বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষের অবসানের কথা জানায়। 


৭। ধধরেশ ভট্াচায, এ, পৃঃ &২। 
৮। উইলিয়ম উইলঙন হান্টার, এযানালস: অব রৃরাল বেঙ্গল, পৃঃ ২২, ৩৭--৪০। 
৯। ফিফ্‌থ রিপোর্ট, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ১৯৮ । 


.৫৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


(ঘ) বাণিজ্যিক স্বার্থ ঃ সমকালীন ব্যক্তিদের অনেকে কোম্পানির ইংরাজ কর্ম- 
চারীদের ব্যক্িগতব্যবসা, দুর্নীতিপরায়ণতা ও অবৈধ কাজকর্মকে ছিয়াততরের মন্বন্তরের 
জন্য অনেকাংশে দাগ্নী করেছেন । মুর্শিদাবাদ দরবারের বুটিশ রেসিডেন্ট ফান্সিস সাইকস্‌ 
(7778701995]6১) ও রিচাড” বীচারকে (7২1015210 73০01)67) দুর্ভিক্ষের জন্য 
দায়ী করা হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের স্বার্থে ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া 
ব্যবসায়ী প্রতিঙ্ঠান 'সোসাইটি ফর ট্রেড' (১৭৬৫)-কে অনেকে বাংলার দুভিক্ষের 
জন্য দায়ী করেছিল । ডিরেক্টর সম্ভার আদেশে পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে “সোসাইটি 
হলে দেওয়া হলেও নানা অছিলায় ১৭৬৮ শ্বীচ্টাব্দ পথন্ত এর কাজকর্ম চলেছিল এবং 
১৯৭৬৮র পরেও কোম্পানির কর্মচারীরা এ দেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে 
নাংলার নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে (লবণ, সুপারি, তামাক) নিজেদের ব্যক্তিগত 
ন্যবসা বজায় রাখে । কোম্পানি ডিরেক্টর সভার মতে কোম্পানির উচ্চপদস্থ ও প্রভাব- 
শালী কর্মচারীরা দুর্ভিক্ষের বছরে সমস্ত খাদাশস্যের কেনা বেচার উপর একচেটিয়া 
অধিকার স্থাপন করতে পেরেছিলেন । ফলে তাদের অবৈধ কাজকর্মের ব্যাপারে 
কোনো অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি ।১* মানুষের অবর্ণনীয় দুরবস্থার সুযোগে এসব কর্ম- 
চারীরা নিজেদের ভর্থলিপ্সা পুরণ করেন। ফলে, ডিরেক্টর সভার মতে, এদেশের দুগত 
জনগণের প্রতি তাঁদের কোম্পানিপ্ন সদয় মনোভাব (1362)6৮910102) এবং সমবেদনা- 
মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষু্ন হয়েছিল। ডিরেক্টুর সভা ( ১৭৭১-এর ২৯শে আগম্টের চিঠি ) 
রেজা খাকে এ দুভিক্ষে্ জন্য দায়ী করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল দুর্ভিক্ষের 
বছরে রেজা খাঁ বলগ্রয়োগে মুর্শিদাবাদ্গাশী শস্য বোঝাই নৌকাগুলি আটক করে 
কম দামে শসা কৃয় ও লডুদ করেন এবং ঢাকায় ৩০ থেকে ২৫ সের চাল কিনে 
তিনি এ চাল টাকায় তিন বা চার সের দরে বিকি করে প্রচুর মুনাফা করেন। তাঁর 
এ অবৈধ ব্যবসা এবং লবণে একচেটিয়া ব্যবসার জন্যে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ 
হারিয়েছিল।১১ সমকালীন সাহিত্য এর সাক্ষ্য বহন করছে। 

“দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে। 
দেশ ছারখার হ'ল রেজা খাঁর তরে ॥ 
একচেটে বাবসা দাম থরতর। 

ছিয়্ান্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর ৷ ১২ 


১৭৭২ সনে ডিরেক্টর সভার নিদে'শে পাঁচটি নিদিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রেজা 
ঘাঁর বিচার হয়, মন্বন্তরের সময় অবৈধভাবে খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত 
থাকা এবং মুনাফাবাজী অন্যতম আভিযোগ ছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা 
জড়িত থাকায় রেজা খাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য প্রমাণিত হয়নি । 


ইয়ংহাজবাণ্ড ( ০৮017259946) নামে ছিম়াত্তরের মন্বন্তরের একজন 


১০। এ পুঃ ১৯৯। 
১৯ । সন্প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. পু ৮৬1 


চ 


১২। সবপ্রসন্ন বন্দেচপাধ্যাক়, এ, পঃ ৪৬ । 


ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৫৯ 


প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ ভদ্রলোক এই দুর্ভিক্ষের জন্য ইংরাজ বণিকদের দায়ী করেছিলেন। 
১৭৮৬ খাঁষ্টাব্দে প্রকাশিত তার '্রানসাকশনস ইন ইন্ডিয়া” গ্রন্হে লিখছেন $ “তাহাদের 
মুনাফা শিকারের পরবতাঁ উপায় হইল চাউল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখা। 
তাহারা নিশ্চিত ছিলো যে জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য এই দ্রব্যাটির জন্য তাহারা 
যে মূল্যই চাহিবে তাহাই পাইবে ।...চাষীরা তাহাদের প্রাণপাত-করা পরিশ্রমের ফসল 
অপরের গুদামে মজত হইতে দেখিয়া চাষবাস সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িল। 
ইহার ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। দেশে যাহা কিছু খাদ্য ছিল তাহা একচেটিয়া 
(ইংরাজ বণিকদের ) দখলে চলিয়া গ্রেল।......খাদ্যের পরিমাণ যত কমিতে 
লাগিল ততই দাম বাড়িতে লাগিল। শ্রমঙ্সীবী, দরিদ্র জনগণের চিরদুঃখময় 
জীবনের উপর পতিত হইল এই পৃজীভূত দুর্যোগের প্রথম আঘাত। কিন্তু ইহা 
এক অশ্রতপূর্ব বিপ্যয়ের আরম্ভনমান্র' । ইয়ংহাজবাণ্ আরো লিখেছেন “এই 
তভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোনো অড্তাতপূব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশজ দের 
সহযোগিত।য় একচেটিয়া শোষণের বর্বরসুলভ মনোবৃত্তির অনিবাষ পরিণতিস্বরূপ যে 
বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল তাহা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনও চোখে 
দেখে নাই বা শুনেনাই। চরম খাদ্যাভাবের এক বিভীষিকাময় ইঙ্গিত লইয়া দেখা 
দিল ১৭৬৯ খ্বীষ্টাব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ও বিহারের সমস্ত ইংরেজ বণিক, 
তাহাদের সকল আমলা-গোগস্তা, রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মচারী, যে যেখানে নিযুক্ত 
ছিল সেইথানেই দিবারান্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান, চাউল কুয় করিতে লাগিল। এই 
জঘন্যতম বাবগায় মুনাফ। হইল এত শীঘু ও এরুপ বিপুল পরিমাণে যে মুশিদাবাদের 
নবাব দরবারে নিষ্ভ্ত একজন কপদকখন্য ভদ্রলোক এই ব্যবসা করিয়া দুভিক্ষ 
শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৬০ হাজার পাউগু ( দেড় লক্ষাধিক টাকা ) মুরোপে 
পাঠাইয়।ছিলেন ।১৩ 

পরোক্ষ কারণ £ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পশ্চাতের কারণগুলি নিম্নরুপ ঃ প্রথমত 
দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (701991560 5৮১০০) $ হেস্টিংস সমস্যার মূলে গিয়ে এর আসল 
চরিক্রটি উদ.ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রশাসনিক দুর্বলতা- রাজস্বের অধিকার 
পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা অথচ শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব না নেওয়া__এ 
দুরভিক্ষের প্রাথমিক কারণ বলে ধরা যেতে পারে। হেম্টিংসের ভাষায় “210 012. 
[17)011016 01 ০৮০10101607 2.0:600266 10 60০ 59195127106 01 1691901)- 
92111 বাংলার এই বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। গভর্ণর হ্যারি 
ভেরেলস্ট (7196 ৬০৪15) এদেশ থেকে বিদায় নেবার সময় যে নোট রেখে 
যান তাতেও এ প্রশাসনিক দুর্বলতার উল্লেখ আছে। বণিক মনোরতি নিয়ে শুধু 
রাজস্ব আদায় করা অথচ রাজস্ব যারা দেয় তাদের রক্ষার দায়িত্ব না নেওয়া তিনি 
পরস্পর বিরোধী, জাতী চরিঘ্ের ক্ষতিকর, এদেশে প্রশাসনিক উন্নতির প্রতিবন্ধক 


4৩ 


১৩। হয়ংহাজবান্ড ট্রানসাকশনস ইন ইশ্ডিয়া, ১৭৮৬, প?ঃ ১২৩-২৪ ; উদ্ধৃত হয়েছে-_ 
প্রকাশ রায়, ভারতের কষক বিদ্রোহ ও গ্রণতান্বিক সংগ্রাম, ৯ম খণ্ড, ১৯৬৬ পুঃ ১৩-১৪। 


৬০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


এবং প্রায় অমানবিক বলে উল্লেখ করেছেন।১৪ কলকাতায় কাউন্সিল ও সিলেক্ু' 
কমিটির মধ্যে বিরোধ এবং গভর্ণর জন কাটি'ম্নারের (০1৮) 05:0161 ) অপদার্থতা 
দুভিক্ষের সময় জনগণের দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রে বিদ্ম সুষ্টি করেছিল। গভর্ণর 
সম্পর্কে গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার টি. ডি. পিয়াস” (7০2:56) লিখছেন £ 
“কাটি নার মানুষ ভাল, খুব মিশুকে তবে তার চেয়ে অনুপযুক্ত । কম কমক্ষমতাসম্পন্ন 
বা দৃঢ়তাসম্প্ মানুষ আগে কেউ গভর্ণর হননি ।*১৫ 

দ্বিতীয়ত, দুর্ভিক্ষের বছরে খাদ্যাভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মুদ্রাভাব। বাংলার 
বাজারে রৌপ্য মুদ্রা সিক্কার অভাব স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কাজকর্ম প্রায় অচল করে 
তুলেছিল। মুদ্রা সংকটের সমাধান করার জন্য ক্লাইভ ও ভেরেলস্ট সোন।র 
মোহর বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালানোর চেস্টা করেছিলেন। তবে কুড়ি ক্যারাটের 
সোনার মোহর (১৬ আনা ওজন ) ১৪ সিক্কা টাকা দাম ধায হওয়ায় বাজারে সোনা 
রুপার দামে আনুপাতিক হারের চেয়ে সোনার মোহরের দাম বেশি হয়েছিল । ফলে 
আ.দ্রাসংকট কাটেনি ।১৬ 

তৃতীয়ত, দ্বৈত শাসন পর্বে (১৭৬৫--৭২ ) বাংলার রাস্তাঘাট ও নদীপথগ্ডলি 
কুমণ খারাপ হতে থাকে । ভাল পথ ও পরিবহনের অভাবে দুর্ভিক্ষের সময় বাংলায় 
একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে দ্রত খাদ্যশস্য পে ছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। 

5তুর্থত, প্রশাসনিক আদেশ জারি করে বাংলা ও বিহারকে পৃথক খাদ্যাঞ্চল 
হিসাবে গঠন করা হয়। বাংলা থেকে বিহার বা বিহার থেকে বাংলার খাদ্যশস্য 
আনা নেওয়া করা নিষিদ্ধ হয়। বাংলা দেশের জেলাগুলির মধ্যে খাদ্যশস্য 
চলাচলের উপর অনুরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। একজেলা থেকে 
অন্য জেলায় খাদাশস্য বহন করা নিষিদ্ধ হয়েছিল। শুধু, রাজধানী মুর্শিদাবাদে 
খাদাশসা নিয়ে যাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। এরকম বাধা নিষেধ চাল থাকায় 
কোম্পানির কর্মচারী ও তাদের এদেশী বেনিয়ানদের পক্ষে খাদ্যশস্যের বাজার 
কৃক্ষিগত করা সহজ হয়েছিল।১৭ আডাম স্মিথ তাঁর “ওয়েলথ অব নেশনস,, 
(০2111 01 0005) গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে লিখছেন; “কয়েক বছর আগে 
বাংলাদেশে যে খরা গেল তার ফলে বড় রকমের খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার 
কথা: কোম্পানির কর্মচারীরা খাদ্য ব্যবসায়ীদের উপর কতকগুলি অন্যায় 
নিয়মরাঁতি এবং অবিবেচনাপ্রসৃত বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে এঁ থাদ্যাভাৰ দুর্ভিক্ষে 
পরিণত হল।১” 


১৪। 'ঞফিফথ: রিপোর্ট" ১ম থণ্ড, ভ-মিকা, প:: ২১০ 

২৯৫ এ,পহ:২০৩। (€( হওক 91 8০০৫ 01)9150101, 980 21019191610. 019 
6000 1১৮ 2টি তত অজিত 2 60৬৩1001955 ০209801951955 2001৬6১1693 
9501106, 

১৬। এ সময়কার মদদ্রাসংকট ও তার প্রাতকার ব্যবচ্ছার বিস্তৃত আলোচনার জন্য অধ্যায়: 
এগারো দেখুন। 

১৭। এ. সি ব্যানাজশ, এ, ৯ম খণ্ড, গঃ১৩০। 

১৮। এন. কে. সিংহ, এ, ২য় খণ্ড, প2ঃ৫৮। 


ছিয়াতরের মন্বস্তর ৬১ 


পঞ্চমত, ইংরাজ সরকার দুর্ভিক্ষের শুরুতেই চাল মজুদ করতে শুরু করে দেন। 
চার্লস গ্রান্টের হিসাব অনুযায়ী সরকার শুধু কলকাতার সেনাবাহিনীর জন্য ৬০,০০০ মণ 
চাল মজ্‌দ করেছিল । ইংরাজদের উপর নিভরশীল অন্যান্যদের জন্যও কতৃপক্ষের 
দ্রশ্িন্তার অবধি ছিল না। দুর্ভিক্ষের বছরে কলকাতায় খাদ্যশস্যের বিশেষ কোনো 
অভাব ছিল না।১৯ অথচ এ খাদ্যশস্য সরবরাহ করার জন্য বাংলার মফঃস্বল অঞ্চল 
একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলার রাজমহল ও ভাগলপুর জেলার সমস্ত শস্য 
মঙ্গেরে সেনানিবাসের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। 


ষল্ঠত, মুর্শিদাবাদ দরবারে রুটিশ রেসিডেন্ট স্বীকার করেছিলেন যে দুর্ভিক্ষের 
সময় রাজস্ব বড় বেশি কড়াকড়ি করে আদায় করা হয়েছেঃ এর আগে রাজস্ব 
আদায়ে এত বেশি কড়াকড়ি আর কখনো করা হয়নি ।২* বাংলার নায়েব দেওয়ান 
রেজা খা ও তাঁর অধীনস্থ আমিলরা এবং ইংরাজ সুপারভাইজররা নিজ নিজ 
প্রভুকে সন্তস্ট করার জন্যে বলপ্রয়োগ করে রাজস্ব আদায় করেছিলেন; দুর্ভিক্ষের 
সময় লোকসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ কম হওয়ার 
কথা। দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে এর বিপরীত ঘটনা ঘটল । অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছরে 
সংগূহীত রাজক্বের পরিমাণ আগের বছরের তুলনায় কিছুটা বাড়ল। ওয়ারেন 
হেস্টিংস এর কারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সরকারি প্রশাসন ও কর সংগ্রাহকরা বল 
প্রয়োগে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ আগের মত বজায় রেখেছিলেন । দুর্ভিক্ষের সময় 
চার বছরের আদায়ীকৃত রাজস্বের হিসাব থেকে এরকম সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।২১ 


সরণী 
বাংলা বংসর ইংরাজশ বংসর সংগ:হণত রাজস্বের পাঁরমাণ (টাকায় ) 
১১৭৫ ১৭৬৮-__৬৯ ১,৫২,৫৪,৮৫৬ 
৯৯৭৬ ১৭৬৯--৭০ ১,৩১৯.৪৯ ১৪৮ 
১৯১৭৭ ১৭৭০ -_-৭১ ১.৪০,০৬১০৩০ 
১১৭৮ ১৭৭১--৭২ ১৫৩ ৩৩.৬৬০ 


ফলশ্রুতি ঃ ছিয়ান্তরের মন্বত্তরের প্রকোপ, তীব্রতা বা ব্যাপকতা বাংলাদেশের সব 
জেলায় সমানভাবে অনুভূত হয়নি। এই দুর্ভিক্ষে যে জেলাগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রহ্ত 
হয়েছিল সেগুলি হল পূর্ণিয়া,২২ নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, পাচেট (রাণীগঞ্জ ), 
বধ মান জেলার উত্তর ও পশ্চিমভাগ, ভাগলপর, রাজমহল, হুগলী, যশোর, মালদা ও 


১১। আধৃনক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ১১৪৩ সনের মচ্বল্তরে বাংলার মফঃম্বল অণ্ল 
ও অন্যান্য চ্ছান থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে কলকাতার সেনাবাহনশী ও 
অন্যান্যদের জন্য মঞ্জুদ করা হয়েছিল। 

২০। রমেশ চন্দ্র দত্ত, এ, ১ম খন্ড; প:ঃ ৫১। 

২১। 'ফিফ্‌থ রিপোর্ট ১ম খণ্ড, ভুমিক!, পৃঃ ২১০। 

২২। পণিক্লা, ভাগলপুর ও রাজমহল এসমর বাংলার মধ্যে ছিল । 


৬২ বাংলার আথিক ইতিহাস 


টি 


চবিব্শ পরগনা । বাংলাদেশের পূর্ণিয়া জেলা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল । এমনিতে স্বাভাবিক সময়ে এ জেলা শুক্ষ থাকত ; জলঙ্দেচের 
কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এর উপর পর পর তিনবছর বৃষ্টি না হওয়াতে এ জেলার 
কষকরা একেবারেই শন্য পায়নি । পৃর্শিয়ার সুপারভাইজার ডুকারেলের (0৮৮ €. 
1710: ) হিসেবে দুরভিক্ষের বছরে এ জেলার মোট লোক সংখ্যার অধেক 
দ্রলক্ষ লোক প্রাণ হারির়েছিল এবং পুরো একবছর দুরতিক্ষের প্রকোপ স্থায়ী হয়েছিল । 
দুর্ভিক্ষের বছরে নদীসার ক্ষিকাজ বড় বেশি ক্ষতিগ্‌ষ্ত হয় কারণ আর্থিক দুরবস্থার 
জন্য জমিদার কঞ্চচন্দ্র রাগ সুযকদের কৃষিখণ (তাকাবি ) দিতে পারেননি । 
অপর ক্ষতিগস্ত জেলা হল রাজশাহী । এখানকার প্রাণহানি, চাষের ক্ষতি এবং 
বাণিজ্যের অবনতি সনকালীন ব্যক্তিদের নজরে পড়েছিল। বীরভূম, পাচেউ ও 
বধ"মানের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল এমনিতে শুঞ্ধ। অনারচ্টিতে এ অঞ্চলে হাহাকার 
পড়ে যায় এবং বহু প্রাণহানি ঘটে । বীরভুমে মুত্যু ও গৃহত্যাগের ফলে বহুগাা 
জনশূন্য হয়ে যায় । এই জেলার শহরগুলিতে বহুনাডি জনখন্য অবস্তায় পন্ড থাকতে 
দেখা গিয়েছিল । 

দুর্ভিক্ষে ভাগলপুর জেলার অধে ক লোক মারা যায় এবং তিন চতুর্থাংশ জঙ্গি 
জঙ্গল বা অনাবাদী হয়ে পড়ে থাকে । ভাগলপুর ও রাজমহলের প্রায় সব জমি সরকারের 
খাসে চলে আজে । কোনো ইজারাদার ভূমি-রাজস্বের ইজারা নিতে রাজী হয়নি । 
হুগলী, মালদা, যশোর ও চব্বিশ পরগনার শঙ্যহানি ও মৃত্যুর হার এত বেশি হয়েছিল 
যে দুর্ভিক্ষের পরবতাঁ বছরগ্লিতে কৃষি ও লবণ তৈরির কাজে শ্রমিকের সরবরাহ 
কম হয়ে যায়। দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ, ঢাকা জেলার কিছ. অংশ, মেদিনীপ,র 
ও রংপ,র জেলার কতকাংশে দুভিক্ষ হয়েছিল।২৩ ঢাকার উভ্ভরাঞ্চলের কিছু নীচ, 
এলাকা জলমগ্ন হওয়ার ফলে শস্হানে ঘটেছিল, তবে দুভিক্ষের বছরে ঢাকা 
মুর্শিদাবাদ ও কলকাতায় খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছিল । মেদিনীপুরে খরার সঙ্গে 
ছিল পঙ্গপাল বা অন্যান্য শস্যহ।নিকর পোকামাকড়ের উপদ্রব। মেদিনীপুরে প্রাণহানি 
এত বেশ হয়েছিল যে পরবতী কালে লবণ উত্পাদন ও অন্যান্য উৎ্পাদন-মলক 
কাজকর্মে শ্রমি ও মজ্.র পাওয়া বেশ দুঃসাধ্য হত। বাখরগঞ্জ, চট্রগাম, শ্রীহট্, 
কুচবিহার, ত্রিপুরা ও ডাকার দক্ষিণাঞ্চল এই ভয়াবহ দুভিক্ষ থেকে মুভ্ত ছিল। 
তবে প্রত্যক্ষভাবে দুভিক্ষের কবলে না পড়লেও সারা বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্যাভাব 
থাকায় এ সমস্ত জেলা থেকে কুমাগত খাদ্যশস্য রপ্তানির ফলে এ অঞ্চলের লোকজন 
কমবেশি ক্ষতিগুস্ত হয়েছিল বলা চলে। 

প্রশাসানক ব্যবস্থা £ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় সরকারি কতৃপক্ষ বাংলার 
দুভিক্ষ-পীড়িত মানুষকে রক্ষার জন্যে গৃহীত সব ব্যবস্থা সমকালীন ও উনবিংশ 
শতাব্দীর ইংরাজদের চোখে অমানবিকভাবে অপ্রতুল (10101901% 172.0601216)২ ৪ 
ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টান্দের আগে ইস্ট ইঙ্িয়া কোম্পানির কতৃপক্ষ দুভিক্ষের 


২৩। এন. কে. সিংহ সম্পা 2হস্টি অয বেঙ্গল, ৩ খস্ড, প:ঃ ৮৮ 
২৪। এন. কে. সিংহ সম্পা £ এ, ৩য় খণ্ড,পুঃ ৮৮ । 


ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৬৩, 


মোকাবিলার জন্যে সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি; কিন্ত্ত 
কাউন্সিলের মতে কোম্পানির কতৃপক্ষ যথাসাধ্য ব্যবস্থা নিয়েছিল ।২« ১৭৬৯ সনের 
২৩শে নভেম্বর কলকাতা কাউন্সিল ডিরেন্টুর সভাকে লিখছেন * “এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে 
বিপন্ন বাংলার মানুষের ব্রাণের জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি এবং আমাদের স্যধ্যমত 
ব্যবস্থা নেব। € ০159৮ ৪101) 8110. 51211 10015066৬6৮ [62015 177 
010] [00৬৮৩] 00 761105001১6 70156121016 31602101116 70001 1771121031- 
81515 2005 100 11750156017) 002 01015 07990001 091870169 ) 1, 
ছিয়ান্তরের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানষের ভ্রাণের জন্য বাংলার নবাব সরকার ও ইংরাজ 
কোম্পানি যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছিল সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় £ (ক) দুর্ভিক্ষ 
ভ্রাণে সাহায্য ও খাদ্য বিতরণ, (খ) ভূমিরাজস্গম আদায় স্থগিত ও মক্ব, (গ) 
কৃষি খণ ( তাকাবি ) দেওয়ার ব্যবস্থা ।২৬ 


(ক) উইলিয়ম হাল্টারের হিসেব অনুহায়ী সার! বাংলা ও বিহারের তিনকোটি দুভিক্ষ- 
পীড়িত মানুষের ভ্রাণের জন্যে সরকার মানব নব্বই হাজার টাকা খরচ করেছিল। 
নায়েক দেওয়ান রেজা খায়ের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দুভিক্ষ ভ্রাণের জন্য 
মুর্শিদাবাদে যে তহবিল গঠন করা হয়েছিল তাতে কোম্পানি ৪০,০০০, নবাব মুবারক- 
উদদৌলা ২৬,৮৯৩, রেজা খাঁ স্বয়ং ১৯,৬০৭, রায় দুলভি ৬,০০০ এবং জগ€শেত 
৬,৩৭৫ টাকা দান করেছিলেন। এ টাকা অপ্রতুল মনে হওয়ায় আরো ৬৫,১৯৩ 
টাকা দুর্ভিক্ষ ভ্রাণে ব্যয় করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এর পরিমাণ হল ১,৫২,৪৪৩ 
টাকা। তিনকোটি দুভিক্ষ-পীড়িত মানষের ভ্রাণের জন্য এ টাকা কোনমতেই 
যথেম্ট বলা যায়না । রেজা খাঁ মুর্শিদার্াদে বৃভুূক্ষু মান্ষকে খাওয়ানোর জন্যে 
এবং ভ্রাণসামগ্ণী বিতরণের জন্য সাতটি কেন্দ্র খুলেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে 
মাথাপিছু একসের চাল বিতরণ করা হত। মুর্শিদাবাদ শহরে দৈনিক সাত হাজার 
লোক সরকারি লঙ্গরখানায় আহার পেত ।২৭ ঠিক একই ভাবে ত্রাণ বিতরণ ও 
্ষুধাতদের বাচানোর জন পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রাজমহল, বীরভূম ও হুগলীতে 
ভ্রাণ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল । বাংলার ধনীদের অনেকে এবং জমিদারদের 
কেউ কেউ দুৃতিক্ষ-পীড়িত মান্ষদের সাহায্য করেছিলেন । গোপীমণ্ডল নামে 
দিনাজপুরের এক ব্যবসায়ী দুর্ভিক্ষের সময় গরীবদের খাওয়ানোর জন্য ৫০,০০০ 
টাকা দান করেছিলেন।২৮ দরবারে ব্টিশ রেসিডেন্ট বাংলার অভিজাতদের দাতব্য 
কাজকর্মের প্রশংসা করেছিলেন। বিহার অঞ্চলে নায়েব দেওয়ান সীতাব রাম দুগ'ত 
মানযদের খাওয়ানোর ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন । বেনারস থেকে সস্তায় চাল 
আনিয়ে ৩০,০০০ টাকার চাল তিনি ক্ষুধার্ত মান্ষদের মধ্য বিতরণ করেছিলেন ॥ 


২৫1 লেটার টু কোর্ট, ই৩ নভেম্বর ১৭৬১৯ । 
২৬। এ. সি. ব্যানাজী, এ ১ম খণ্ড, প:ঃ১৩০। 
২৭। এন. জর. চৌধৃরণ, কাঁটয়ার, প-ঃ ৬৯) 
২৮। এন.কে. সিংহ, এ ২য় খন্ড, পঃ ৫৬ । 


৬৪ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বিহারে খাদ্য বিতরণ ও ভ্রাণব্যবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে ভাল হয়েছিল ।২৯ দুভিক্ষের 
বছরে ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকরাও ক্ষধাত ও নিরাশ্রয় মানুষদের অনেককে খাদ্য 
ও আশ্রয় দিয়েছিলেন । বিহারে তারা লীতাব রায়ের ভ্রাণ ব্যবস্থা অনসরণ করেছিলেন । 

(খ) দ.ভিক্ষের বছরে (১৭৬৯--৭০) কোম্পানি ৮:০৩, ৩২১ টাকার ভমিরাজস্ব 
মকুব করেছিল। এ টাকা এ বছর মোট সংগ্‌হীত ভূমিরাজস্বের ৬ শতাংশ। 
১৭৭০__৭১ সনে ১৫, ০৮, ০৩২ টাকার ভূমিরাজস্ব বা মোট রাজস্বের প্রায় ১১ 
শতাংশ মকুব করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে মকুব করা রাজস্বের পরিমাণ 
আরো বেশি। বীরভূম জেলায় যে ভমিরাজস্ব ঘকুব করা হয়েছিল তাঁর পরিমাণ 
হল এ জেলার মোট ভ.মিরাজদ্বের প্রায় ৪৫ শতাংশ । পূর্ণিয়া জেলায় ৬ই শতাংশ 
এবং রাজমহনে ২৮ শতাংশ রাজস্ব মকুব করা হয়েছিল।5০ হান্টার সাহেবের 
হিসাবমত দুর্ভিক্ষের বছরে মান্ত্র ৫ শতাংশ ভ্ত.মিরাজ্ব মকুব করা হয়েছিল ; পরের 
বছর ভ.মিরাজস্ব ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া হয় ।৩১ হান্টার সাহেব 
আরো লিখছেন বিস্ভুতপক্ষে এক লক্ষেরও কম টাকা বা ৮২১৮ পাউন্ড মকুব করা 
হয়েছিল। পরের বছরের শুরুতে তাও শোধ দিতে হয়।” জুতরাং একথা বলা 
বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে কেঃম্পানির ভূনিরাজস্ব মকব করার ফলে বাংলার 
দুদশাগ্রস্ত কৃষক বা কৃষির কোন রকম সুবিধা হয়নি । মুঘল ভ.মিরাজদ্ব ব্যবস্থায় 
দ্রভিক্ষের বছরে গ্লাজস্ব মকুব করার প্রথা ছিল। ছিয়ান্তরের মন্বন্তরের সময় সে 
প্রথা যথাযথভাবে অন্ দসরণ করা হয়নি । 

(গ) কোম্পানি দ্ুরভিক্ষের বছরে (১৭৬৯-৭০) চাষের ব্যবস্থা করার জন্য 
টাকায় দু আনা বা ১২২ % শতাংশ কৃষকদের অগ্রিম কৃষিখাণ ( তাকাবি ) দিয়ে 
ছিল। মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে বাংলার এগারোটি জেলার জন্য মোট 
২,৭৬,৫৪৭ টাকা কৃষিখাণ দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ছয়টি জেলা নিম্নলিখিত 
হারে তাকাবি পেয়েছিল । বীরভূম ২০,০০০, রাজশাহী ৫০,০০০, নদীয়া ৩০,০০০, 
দিনাজপুর ৪৫,০০০, পর্ণিয়া ৬৯,০৪৭ এলং রংপুর ৩৫,০০০ টাকা । বিহারে মোট 
১০৬,৪৮৯ টাকার কৃষিধণ দেওয়া হয়েছিল । বাংলার বিপধযস্ত কষি ও কষকের 
প্রয়োজনের অনুপাতে এ টাকার পরিমাণ যে খুবই সামান্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 
এ সময়ে বাংলার জমিদারদের অনেকের আধিক অবস্থা বেশ গারাপ হয়ে পড়ে। 
সেজন্য তাঁরা কৃষকদের তাকাবি দিতে পারেনি । আর সরকারের দেওয়া কৃষিধণের 
সবটাই কৃষকদের হাতে পৌছেছিল বলে মনে হয় না। নদীয়ার সুপারভাইজার জে, 
রাইডার (০, 1২1০1) মুর্শিদাবা॥ কাউন্লিকে জানিয়েছিলেন যে নদীয়ার জমিদার 
তাকাবির টাকা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেননি । রাজশাহীর কৃষকরাও তাকাবির 
পুরোটাকা পায়নি বলে বাফটন রাউস (7300881)07॥ [২০5) কাউন্সিলকে 


২১৯। গোলাম হোসেন, গসয়ার ২র খণ্ড, পুঃ &৬-৫৭। 


৩০। এন. জি চৌধুরশ, এ, প-ঃ ৬৪--৬৫। 
৩১। উ. উ. হাণ্টার, দি এযানালস...১ পুঃ৩৭--৪০। 


হিয়াতরের মন্বন্তর ৬৫ 


জানিয়েছিলেন ।৩২ 

ফলশ্র্যাতঃ ছায়ন্তরের মন্বস্তর বাংলার অর্থনীতি বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতির 
উপর গভীর ও সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাংলার এক কোটি লোক 
দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারানোর ফলে বাংলায় এক তৃতীয়াংশ জমি জঙ্গল বা অনাবাদী 
হয়ে যায় । ফলে কষিউৎপাদন হ্রাস ও খাদ্যশস্যের দাম রৃদ্ধি পায় । 

(কে) বিপর্ধদ্ত সামন্ততম্দ্র £ হান্টার সাহেবের মতে বাংলার অভিজাতদের দুই- 
তৃতীয়াংশের অবক্ষয় বা ধ্বংস ১৭৭০ খীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। ১৭৭৫ সনে 
হেঙ্টিংস বাংলার জমিদারদের সম্পর্কে লিখছেন ঃ “বাংলার জমিদারদের কেউই 
অবস্থাপন্ন নন। তাদের জমিদারি বিকি ছাড়া আর কোনোভাবেই তাদের কাছে 
পাওনা বকেয়া টাকা আদায় করার পথ নেই।”৩৩ নাটোরের রানী ভবানী নিয়মিত 
রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁর জমিদারি কেড়ে নেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হয়। 
নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র খাজনা দিতে না পারায় তাঁর জমিদারি কেড়ে নিয়ে তাঁর পুন্র 
শিবচন্দ্রকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। বীরভূম ও বিষ্পুরের রাজারা সময়মত 
সরকারি রাজস্ব জমা দিতে না পারায় কারারুদ্ধ হন। অনেক ইজারাদার সময়মত 
রাজস্ব দিতে না পারায় ইজারা পান নি। বধমানের রাজা সোনারুপোর তৈজসপন্র 
বিকি করে এবং সরকারের কাছ থেকে খাণ নিয়ে তাঁর পিতার অন্ত্যেন্টিকিয়া সম্পন্ন 
করেছিলেন ।৩৪ কোম্পানি ঠিক এরকম সময়ে বধিত রাজস্বের ভিতিতে ( রসদ ) 
নিলামে চড়িয়ে উচ্চহারে পাঁচবছরের জন্য ভূমি-রাজস্বের নতুন বন্দোবস্ত করল 
(১৭৭২)। ১৭৭০-৭১ সনে সংগৃহীত রাজস্থের পরিমাণ ও খাদ্যশস্যের উচ্চম্ল্য 
দেখে জমিদার ইজারাদাররা উচ্চহারে জমির বন্দোবস্ত নিলেন। অল্পকাল পরেই তাঁরা 
বুঝতে পারলেন যে তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন । 

(খ) কাঁধ £ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এক"ত্তীয়াংশ লোক মারা যাওয়ায় 
জমি ও কষকের আনুপাতিক হারে হঠাৎ পরিবত'ন ঘটে যায়। এ সময় বাংলার 
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেশি আর চাষ করার লোকের সংখ্যা কম। এর ফলে 
জমিদার ও কৃষকের সম্পকের ক্ষেত্রেও স্বল্পকালস্থায়ী পরিবত'ন আসে । লোকের 
অভাবে দুভি'ক্ষের পরেও অনেকজমি কুমাগত অনাবাদী বা জঙ্গলে পরিণত হতে থাকে । 
১৭৭৬ সনেও বাংলার মোট কষিজমির অধে'কেরও বেশি অনাবাদী হয়ে গড়ে থাকে। 
জমির চাহিদা কমে আসায় ভূমি রাজস্বের হারও কমতে থাকে । এই পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে পাইকতম্ত রায়তরা (অস্থায়ী রায়ত ) সুবিধালাভ করে। জমিদাররা 
সবিধাজনক শতে কম রাজস্বহারে এদের জমি চাষ করতে দেয়। অপরদিকে খোদকস্ত 
রায়তদের অধিকার ও দায়িত্ব স্থায়ী হওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে ভমিরাজস্বের হার 
তৎকালীন বাজার অনুযায়ী বেশি দাঁড়ায়। তারা অনেকে নিজেদের জোত ছেড়ে 


৩২. এন.জ- চৌধরী এ, পুঃ ৬৭ । 
৩৩। িফথ, উিপোট ১ম খড, ভূমিকা পুঃ ২১১৯। 
৩৪ | হাণ্টার, এ, পৃঃ ৫৭। 


৫ 


৬৬ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


অন্ন্র অল্পহারে ভমি বন্দোবস্ত নিতে শুরু করে। খোদকত্ত রায়তদের পাইকস্ত 
হওয়ার পেছনে আরো একটি আর্থিক কারণ ছিল। সরকার মল্বস্তরের পরে নাজাই 
(7091851) কর ধার্ধ করে যারা মারা গেল বা পালিয়ে গেল তাদের দেয় রাজস্ব 
জীবিতদের উপর চাপিয়েছিল। এ করের চাপটাও গড়ল খোদকস্ত রায়তদের উপর । 
এভাবে অনেক খোদকস্ত রায়ত স্বেচ্ছায় পাইকস্ত রায়তে পরিণত হল ছিয়াত্তরের 
মন্ব্নরের পর পাইকপ্ত রায়তদের প্রাধান্য বাংলার কৃষি অর্থনীতির নতুন 
বৈশিষ্ট্য । আর প্রকৃতি যতদিন না শন্যতা পূরণ করেছিল ততদিন পর্যস্ত জমির 
জন্য কষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়নি । 

(গ) শিল্পে বিপর্যয় £-_ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার শিল্প পণ্য উৎপাদকদের 
একাংশ ধংস হয়ে যায়। এরা হল বাংলার তাঁতি, রেশম শিল্পী, গুটি পোকার 
পালক, সোনা প্রস্তুতকারক, দুণের মজ্‌র, লবণ উৎপাদক মালঙ্গি প্রভৃতি । 
নৌকামাঝি, গাড়ির চালক ও অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের অনেকে প্রাণ হারায় । 
হলে সামগ্রিকভাবে শিল্প উৎপাদন অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুভিক্ষের 
পরবতী বছরগুলিতে রেশম ও বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে এসবের দামও 
রদ্ধি পায়। বাংলায় খাদ)শস্য ও শ্রমের দাম বাড়ে। এর ফলে বাংলাদেশে উৎপন্ন 
অন্যান্য ভোগ্য পণ্যেরও ( চিনি, লবণ, চাল, তেল, সুপারি, পান, তামাক ইত্যাদি ) দাম 
বেড়ে যায়। বিশাল সংখ্যক কুশলী কারিগরের মৃত্যু হওয়ার জন্যে বাংলার শিল্প পণ্যের 
গুণগতমানে অবনমন লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির 
কাগজপত্রে এ যুগে বাংলায় উৎপন্ন পণ্যের গণগতমানের কুমশ নিশ্নগামী হওয়ার 
কথা আছে । 


সামাঁজক £_ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের সবচেয়ে বড় সামাজিক কুফল হল বাংলা 
প্রশাসনিক অবাবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি । আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থা 
এসময় ভেঙ্গে পড়ে । বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে দস্যুবুত্তি ও দলবদ্ধভাবে লুঠের ঘটনা 
অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। কোচবিহার, ভ্রিহত ও মোরাং অঞ্চল থেকে দলবদ্ধ সন্যাসী 
ও ফকির দস্যুরা বাংলার উত্তরাঞ্চলে নতুন গজিয়ে ওঠা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে দস্যর্ত্তি 
করতে ধাকে। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেও এরা হানা দিয়েছিল ।৩৫ 
উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা অনেকে এই দস্যুদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে লুঠতরাজ করে 
বেড়াত। কোনো কোনো অঞ্চলে ডাকাতি ও লুঠতরাজ কৃষকবিদ্রোহের রূপ নেয় 
দিনাজপুর, পুর্ণিয়া, বধমান, হুগলী ও যশোর জেলায় লুঠতরাজের প্রকোপ বেশি 
ছিল। গ্রামের পাইক ও খানাদাররা এদের বাধা দিতে পারেনি। ওয়ারেন 
হেস্টিংসকে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এ সমস্ত দস্যদল দমন করতে হয়। 

মন্বস্তর বাংলার সমাজ জীবনধারাকেই ওধু আঘাত করেনি, বিভিনন অঞ্চলে 


৩৫। এ সময়কায় বীরভুম অঞ্চলের সম্গ্যাসীদের বিদ্রোহ কাঁহনশী নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 
«আনল্দমঠ' রচিত হয়। 


ছিয়াতরের মন্বন্তর ৬৭ 


প্রচলিত বাবস্থাকে একেবারে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের 
স্থিতিশীলতা ও সংহতি নানাভাবে ক্ষতিগৃস্ত হয়েছিল। দুভিক্ষের তাড়নায় ভাগলপুর 
ও রাজমহলের লোকেরা উত্তরের পাহাড়ী অঞ্চলে খাদ্যান্বেষণে পালিলে যায়। দুভিক্ষ- 
অন্তে যখন তারা স্বগামে ফিরে আনে তখন পাহাড়ীদের সঙ্গে দীঘনকাল কাটানোর 
জন্য তাদের জাত যায় ।৩৬ এরা তখন দস্যরত্তি পেশা হিসেবে গহণ করতে বাধ্য 
হয়। ১৭৭১ সনে রাজসাহীর স্‌পারভাইজর লিখছেন $ “অনেক কৃষক যারা এতদিন 
প্রতিবেশীদের কাছে সৎ বলে পরিচিত ছিল তারাও জীবনধারণের জন্যে 
দস্যরত্তি গ্রহণ করেছে ।, দুর্ভিক্ষ বাংলার সৎ ও ভদ্র মানুষদের অসৎ ও অন্যায় 
পথে জীবনধারণে প্ররোচিত করেছিল। বাংলার পারিবারিক জীবনেও দুর্ভিক্ষের 
করাল ছায়া পড়েছিল। দুভিক্ষের সময় বাংলার পারিবারিক জীবন দ্রুত ভাজতে শুরু 
করে। পুন্রকন্যা বিকয়, পত্রীত্যাগ ও আত্মবিকয়ের ঘটনা দুভিক্ষের বছরগুলিতে 
অনেক বেড়ে যায়। দাস বিকি এমন পর্যায়ে গেল যে বাজারে শুধু বিকেতাদের 
ভিড় কেতা বা খরিদ্দার পাওয়া গেল না। “পতিপত্রী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে 
সমকালীন বিপর্যস্ত পারিবারিক তথা মানবিক সম্পকের পরিচয় দিচ্ছে । 


এঁতিহাঁসক ফলশ্রুতি £__ছিয়াত্তরের মন্বস্তর কোম্পানির শাসনের উপর দু 
রকমের প্রভাব রেখেছিল _-(১) দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ও (২) ভ.মিরাজস্বের 
ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রথমত. ১৭৭১ সনের ২৯শে আগস্টের চিঠিতে কোম্পনির 
ডিরেক্টুর সভা নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁর কাযাবলীর নিন্দা করে তাঁর শাসনের 
অবসান ঘটায় এবং কোম্পানির হাতে ভূমিরাজস্বসহ সমস্ত শাসন ক্ষমতা নেওয়ার 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে (০ 56270. 10108 25 10210) 2005১ 1707 006 
26170 ০0৫6 0০ (01001217575 86721005500 0846 8100] 01862056165 
035 20115 0219 2100 10020221076 ০0 25ড622063 )। দ্বিতীয়ত, 
ছিয়াতরের মন্বন্তরে বাংলার কৃষি অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছিল তা পূরণ করার 
জন্য, বিশেষকরে অনাবাদী জমি চাষে আনা এবং বাংলার নব্য ধনীদের জমিতে 
আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা রচনা 
করেছিলেন । 


৩৬। এন. কে. সিংহ, এ, ২য় খণ্ড, প:ঃ ৬৩। 


€ 
শিপ্পি 


অচ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধি শুধু কষিনিভ'র ছিল না। এর 
পাশাপাশি বিশাল ও বৈচিন্ত্যপূর্ণ শিল্প ও শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্রপূর্ণ ভূমিকা 
ছিল। শিল্প বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রধান উপজীবিকা এবং বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন পণ্য 
এযুগে বাংলার জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। 

আলোচনার সুবিধার জন্যে এ যুগের বাংলার শিলুপগুলিকে ছয় ভাগে ভাগ করা 
যায়। (ক) বয়ন শিল্প-_সূতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, চট, কার্পেট, গালিচা, দ্লুলিচা, 
শীতলপা্টি, মাদুর ইত্যাদি ; (খ) রেশম শিল্প, (গ) লবণ, (ঘ) চিনি, (ঙ) কাগজ, 
লোহা, নীল ও সোরা, (চ) অন্যান্য শিলপ- নৌকা নির্মাণ, শাখা ও পিতল 
কাঁসার কাজ, সোনা রূপো, হাতির দাঁত, কাঠের কাজ ইত্যাদি । 

বাংলার শিজ্পোৎপাদনে এ সময়ে তিন ধরনের ব্যবস্থা চাল্‌ ছিল। (ক) হস্তশিল্পী 
নিজের মূলধনে স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন করত এবং উৎপন্ন পণ্য নিজের পছন্দ 
মত দামে বাজারে বিকি করত। এ ব্যবস্থাকে অর্থনীতিবিদ্রা হস্তশি্প ব্যবস্থায় 
উৎপাদন (181701091 5/5028 01 09:0010001 ) বলে অভিহিত করেছেন। 
(খ) কুটির শিল্প ব্যবস্থায় উৎপাদন ( 001065610 35850 ০01 [):00106101 ) | 
এ ব্যবস্থায় কারিগর বণিক, মহাজন বা দালালদের কাছ থেকে মূলধন আগাম নিত 
এবং নিদিষ্ট দামে ও নিদিষ্ট সময়ে পণ্য যোগান দিত। এ ব্যবস্থা দাদনি 
ব্যবস্থা (09015) 55607) নামেও পরিচিত। (গ) ইউরোপীয় বা এদেশীয় 
বণিক বা মহাজনের বাড়িতে বা ফ্যান্ত্ুরিতে দলবদ্ধভাবে পণ্যোৎপাদন করা 
(8000:/ ৪3৮00) 01 07900061018) এ ব্যবস্থায় মূলধন, কাঁচামাল ও 
উৎপাদনের সাজ সরঞ্জাম বণিক, মহাজন বা ফ্যাক্ট্ররি মালিক সরবরাহ করত। 
এ ব্যবস্থায় উৎ্পাদকের স্বাধীনতা ক্ষপ্ন হত এবং পারিশ্রমিকও কম পেত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার শিল্প জগতে বয়ন শিল্প নিঃসন্দেহে সম্মানের স্থানটির 
অধিকারী ছিল। বয়ন শিল্পের আবার তিনটি বিভাগ--সূতীবন্ত্র, রেশমবসম্্, 
চট ও অন্যান্য । বয়ন শিল্পের এই তিন বিভাগের মধ্যে সুক্ষ ও মোটা বক্র উৎপাদন 
প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছাড়া নানাধরনের রেশমবন্ত্র ও রুমাল, চটের কাপড়, 
নানাপ্রকার গালিচা, শতরঞ্চি, মাদর ও শীতলপাটি বাংলাদেশে বয়ন করা হত । 


বচ্ত শিজ্প £__অবশ্য বস্ত্র শিল্পই আঠারো শতকে বাংলার শিল্পক্ষেত্রে প্রধান 
স্থানাধিকারী। এর উৎপাদনের পরিমাণ বিশাল যদিও ম্লত এটি একটি কুটির 
শিল্প। এ যৃগে বাংলার অর্থনীতিতে বস্ত্রশিল্পের প্রভাব অসামান্য । বাংলা যে 


শিপ ৬৯ 


পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন করত তাতে তার জনগণের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচ.র উদ্বস্ত হত। 
উদ্বৃত্ত বস্ত্রের সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশে 
বাংলার বস্ত্রের চাহিদা এ দেশে বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির কারণ। রবাট 
ওরমে লিখেছেন বাংলার প্রতিটি গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুরা বস্ত্র বয়নে নিযুক্ত 
থাকত । এযুগের পর্যটকদের বিবরণেও দেখা যায় বাংলাদেশে শহর ছেড়ে গ্রামের 
দিকে পা বাড়ালেই চোখে পড়ত গ্রামের লোক- _পুরুষ, নারী, শিশু নির্বিশেষে- সুতো 
কাটা বা বয়নে নিযুক্ত । ও 

বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্পে ঢাকার স্থান সবাগ্রে। বিভিন্ন ধরনের সুতী ও সক্ষম মসলিন 
বন্ত্র তৈরিতে ঢাকা এ সময়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল ।১ এ যুগে 
ঢাকায় মস্লিনের বিশাল ব্যবসা । উইলিয়ম বোল্টস্‌ লিখেছেন নবাবী আমলে 
বাংলার তাঁতীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মূলধনে বস্ত্র তৈরি করত এবং প্রতিযোগিতা- 
মূলক বাজারে নিজেদের পছন্দমত দামে পণ্য বিকি করত। ইংরাজ বণিকরা 
নিজেদের কৃঠিতে বসে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনত। ঢাকাতে একদিনে একজন ইংরাজ 
ভদ্রলোক ৮০০ মস্লিন কিনেছিলেন।২ ঢাকা মস্‌লিনের বেশিরভাগ ইউরোপে 
রপ্তানি করা হত। ঢাকার উৎকম্ট মস্লিনের দামও পড়ত বেশ বেশি। 
মোহাম্মদ রেজা খায়ের সময়ে ( ১৭৬৫-৭২) ঢাকার একখানি উৎকৃষ্ট মস্‌লিনের 
দাম পড়ত সাড়ে চারশ টাকা। “রিয়াজের গুন্হকার গোলাম হোসেন সলিম 
জানিয়েছেন ঢাকায় সাদা মস্লিন সবচেয়ে ভাল তৈরি হত। ঢাকা জেলার প্রায় 
সব গ্রামেই বস্ত্র বয়ন শিল্প চাল্‌ ছিল। এরমধ্যে ঢাকাশহর, সোনার গাঁ, দ্‌মরা; 
তিতবাড়ি, জঙ্গলবাড়ি ও বাজেদপুরে উৎকৃষ্ট মস্লিন বানানো হত। ঢাকার 
কালোকোপা, জালালপুর, নারায়ণপুর ও ভ্রিপুরার শ্রীরামপুরে মোটাকাপড় উৎপন্ন হত। 
ঢাকায় তাঁতে সব ধরনের বস্ত্রই তৈরি হত। মিহি গোসামীর মসলিন থেকে 
রাজকন্যাদের পরিধেয় অতিমিহি মস্লিন এখানে পাওয়া যেত। ঢাকার তাঁতে শুধু 
মস.লিন নয় গরীব কৃষকদের পরিধেয় মোটাবস্ত্রও অঢেল পরিমাণে তৈরি করা হত। 
ঢাকার মস.লিনের উৎক্ষ্টতা সম্পর্কে ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাসের মন্তব্যটি বেশ 
গুরুত্বপূর্ণ ঃ “এখানে যে সুন্দর মসলিন উৎপন্ন হয় তাঁর কুড়ি গজ বাতার বেশি 
পরিমাণ সহজেই একটি সাধারণ পকেট তামাক কৌটায় ভরা যায়।' সামান্য, 
অসম্পূর্ণ দেশী হাতিয়ার নিগ়্ে ঢাকার তাঁতীরা অতিমিহি মসলিন তৈরি করত যা 
দেখে ইউরোপীয়রা অবাক হতেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঢাকা 
থেকে সরবতা, মলমল, অলবলি, তাজীব, তোরন্দাম, নয়নসুখ, দরিয়া, জামদানী 
প্রভৃতি মস.লিন সংগ্রহ করেছিল । চট্টগ্রাম থেকে কোম্পানি মোটা স্তীবন্ত্র সংগ্রহ 
করত ; এখানে মিহি বস্ত্র পাওয়া যেত না। 


১। আবদুল কাঁরম, ঢাকাই মসূ'লিন। 
২। এন. কে. 'সংহ, দি ইকনামক 'ছিপ্টি অব বেঙ্গল, ১ম খণ্ড, প:ঃ ১৫১! 


৭০0 বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


সুতো অনুযায়ী মস.লিনকে চারভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ ( 0:00210 ), 
সক্ষম (66), অতিস্ক্ষন (59075 ) এবং অতিমিহি (0106 980900716 )। 
এগুলি সাদা; দাগটানা, নানারকম কাজ, ছাপ ও রঙের হত। বম্জ্বের উপর 
নানারকম কাজের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা খ্যাতিলাভ করেছিল ! ঢাকাতে 
নানারকম বস্্রে ফুলের কাজ ও এব যনডারি কাজ হত। বস্ত্রের উপর সোনার্পো 
ও রেশমের এম্ব,য়ডারি কাজও হত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এজন্য বহু নারী 
শ্রমিক নিয়োগ করেছিল। হাতের কাজের জন্য কোম্পানির অন্যান্য ফ্যান্টুরি থেকে 
তাকায় বস্ত্র পাঠানো হত। রুমাল ও মস.লিনের উপর হাতের কাজ বিদেশীদের 
দৃষ্টি আকষ'ণ করেছিল। এগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলার হাতের কাজের 
কদর বাড়িয়েছিল ।৩ 


বাংলার মহিলারা বাংলার বক্ত্র বয়ন শিল্ধের জঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। 
হাতের কাজ ছাড়াও বাংলার তাঁতের প্রয়োজনীয় সুতোর বেশিরভাগ মহিলারাই 
সরবরাহ করত। চরকা ও লাট্টতে গ.হকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুতো কাটা চলত। 
এজন্য তাঁতীরা অগ্রিম টাকা দিত বা তুলো সরবরাহ করত। একজন দক্ষ ও 
পরিশ্রমী মহিলা একমাসে মিহি সুতো কেটে তিনটাকা পর্যন্ত রোজগার করত। 
সাধারণত বারো আনা-চোদ্দ আনা থেকে দুটটাকা তাদের মাসিক আয় দাঁড়াত।৪ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ আয়টাও নেহাত কম নয়। এ সময়ে একজন পর্ণবয়ঙ্ক 
মানুষের জীবনধারণের মাসিক খরচ ছিল একটাকা । 


বাংলাদেশ সমস্ত ধরনের বস্ত্র উৎপাদন করত- মোটা সুতীবস্ত্র থেকে সক্ষন 
মসলিন ও রেশম বস্ত্র। এশিয়া ও ইউরোপে বাংলা বস্দ্রের চাহিদাও ছিল কৃম- 
বধমান। এর প্রধান কারণ হল বাংলার বক্হ্র গণগতমানে উন্নত আর দামে সস্তা । 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হেনরি পাভূলো মন্তব্য করেছিলেন যে বস্ভ্রশিজ্পে "পৃথিবীর 
আর কোনো দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে না বা প্রতিদ্বন্দিতায় বাংলাকে 
হারাতে পারবে না।' এ বস্ত্র বয়ন শিল্প এযুগে সারা দেশ জ্‌ড়ে ছিল। এক এক 
জেলায় বিশেষ বিশেষ ধরনের বস্ত্র উংপন্ন হত। নাটোরের জমিদারির মধ্যে মালদা 
হরিয়াল, শেরপ্‌র, বালিকৃশি ও কগমারিতে তাঁতিরা বিভিন্ন উপ্ণত ধরনের বস্ত্র 
উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। ইউরোপীয় বাজারের জন্যে এখান থেকে পাওয়া যেত 
খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, উতালি, স্সিজ ও শির স্‌টী শ্রেণীর সক্ষম বদ্ত্র। 
বসরা ( ইরাক ), মোখা (ইয়েমেন ), জেদ্দা (আরব), পেগ (বাম), অচিন 
(স্মান্ত্রা) ও মালাক্কার ( মালয়েশিয়া ) জন্য এখান থেকে সংগ্‌হীত হত কোসা বা 


৩। কে. কে. দত্ত, স্টাডজ ইন দি হাস্টি অব বেঙ্গল সুবা, ৯ম খণ্ড, পঃ ৪২৭! 
৪) এন. কে. সিংহ, এ ১ম খণ্ড, পঃ১৮৪। “চরকা মোর ভাতার পুত চরকা মোর 
নাঁতি। চরকার কল্যাণে মোর দ্যারে বাঁধা হাতি |” নপ্রসম্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, প্‌ঃ ৪৭ । 


শিঙ্প ৭১ 


খাসা, বাফতা। সনূজ, মলমল, তাঞ্জীব ও কেঞ্চিম প্রভ.তি জাতের উপ্লত বক্ষ ।৫ 

ঘোড়াঘাট ও রংপুরের আড়ঙগুলি স্ক্ষন সুতীবস্ত্র সানোজ, মলমল ও তাঞ্জীব 
সরবরাহ করত । ইঙ্ট ইন্ডিয়া কেম্পানি এ অঞ্চল থেকে এ ধরনের বস্ত্র সংগ্রহ 
করত। বর্ধমানের রাজার অধীনে খিরপাই, রাধানগর ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান 
বস্ত্রশিজ্পের কেন্দ্র ছিল। গ্রোস লিখেছেন ' “রাধানগর জূতীবস্প্, রেশমী রুমাল 
ও উড়নীর জন্য বিখ্যাত” । এ অঞ্চলে প্রধানত তৈরি হত বিভিন্ন ধরনের সৃতীবন্ত্র 
এগুলির মধ্যে বিশেষকরে উল্লেখযোগ্য হল দুরিয়া, তেরেন্দাম, কুর্টানি, সূসি, সতী 
রুমাল, গুরা, সেম্টার সয়িস, সান্টন কৃপিস, চড়িদারি, কম্টা ও দুসূতা। এ 
জেলার অপেক্ষাকৃত কমনামী অনেকগুলি জায়গায় নীচমানের অনেক মোটা বস্তু 
উৎপন্ন হত। এগুলি শিরবান্দ ( পাগড়ীর বস্ত্র), গুলাবান্দ ( গলাবন্ধ ) প্রভতি 
নামে পরিচিত। ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাঁকুড়া ও বীরভ.ম জেলায় প্রচর 
পরিমাণে সতী ও রেশমী বস্ত্র কিনত। বীরভ্মের ইলামবাজার থেকে কেম্পানির 
জন্য গুরা জাতীয় বস্ঘ কেনা হত। মেদিনীপুরে বিভিন্ন ধরনের মস.লিন ও 
সুতীবস্ত্র পাওয়া যেত। রেশম ও সূতীর মিশ্র বস্ত্রও এখানে উৎপন্ন হত। 
কলকাতার কাছে ওলন্দাজ কৃঠি বরানগরে মোটা নীল রুমাল তৈরি হত। নদীয়া 
ও মুর্শিদাবাদ বিভিন্ন ধরনের সুতী ও রেশমীবস্দ্রের জন্য খ্যাতি অন করেছিল। 
কৃষ্চচন্দ্রের জমিদারির মধ্যে শান্তিপুর, বরণ প্রভূতি স্থানে ইউরোপীয় বাজারে 
রপ্তানির জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র উৎপন্ন হত।৬ 

অন্যান্য বয়ন শিল্প £₹__এ যুগে বাংলায় কার্পেট, শতরঞ্চি, দুলিচা, গালিচা, 
মাদুর, শীতলপাটি প্রভ্‌ূতি বানানো হত বলে সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখ আছে। 
বিজয় রাম “তীথ মজলে' বাংলার বিভিন্ন স্থানে শতরঞ্চিঃ দ্‌'লিচা, গালিচা তৈরি হত, 
বলে জানিয়েছেন। “আইন-ই-আকবরীতে” বাংলা চটের উজ্লেখ আছে! বাংলায় 
তাঁতে চট বোনা হত। চট থেকে ব্যাগ ও কাপেট হত । আঠারো শতকের মাঝামাঝি 
সময় থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রপ্তানি পণ্য তালিকায় গানির উল্লেখ 
আছে। “হাদিকাৎ-উল-আকালিম” গ্রন্হের লেখক ঘোড়াঘাট (রংপুর ) অঞ্চলে 
চটের কার্পেট বোনা হত বলে জানিয়েছেন। স্জনরায়ের "খুলসাতে' বাংলার শীতল- 
পাটির কথা আছে। এ পণ্যগুলির বেশির ভাগ বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। 
বাংলার বাইরে চট ও চটজাত দ্রব্যের তেমন বাজার ছিল না; সেজন্য রপ্তানি কম 
হত। 

মোহাম্মদ রেজা খাঁ ও উইলিয়ম বোল্টস, সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবাবী আমলে 
বাংলার “শি্পী ও কারিগর তাদের খুশীমত পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজেদের 
পছন্দমত দামে, উৎপন্ন পণ্য বিকি করত । বাংলা সরকার তাদের স্বাধীনতাম্ন হস্তক্ষেপ 
করত না। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও বাজারে স্বাধীনতা ছিল । শিল্পী ও 
কারিগর স্বাধীনভাবে উৎপাদন করত ও উৎপন্ন পণ্যগুলি স্বাধীনভাবে বিকিও করতে 


পারত । প্রাক্‌-পলাশী যুগে বাংলার নবাবরা শিল্পোৎপাদনে ও অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাধীনতা 


৫&। জে. জেড. হলওয়েল, ইন্টারোস্টং 'ছিস্টোরক্যাল ইভেপ্টস্‌, ৯ম অংশ, পঠঃ ১৯৪। 
৬। জে. গ্রোস, ভয়েজ উদ ইস্ট ইন্ডিজ, ২র খণ্ড, পঃ ২৩৬। 


৭২ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এরকম স্বাধীনতা ভোগ করা সত্ত্বেও এ যুগে বাংলার 
তাঁতীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন দেখা যায় না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ 
গরীব। রবাটট” ওরমেও এরকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মহাজন, দালাল ও 
রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও শোষিত হত। 

গলাশী-পরবতীঁকালে বাংলার তন্তজ পণ্যের চাহিদা ও দাম বাড়ে আর সেই 
সঙ্গে তাঁতীদের আয়ও অনেকখানি বেড়ে যায়। এঘুগে একজন অকশলী তাঁতী 
মাসে তিনটাকা, একজন মাঝারি ধরনের দক্ষ তাঁতী পাঁচ টাকা ও একজন দক্ষ 
তাঁতী সাড়ে সাত টাকা পর্যন্ত রোজগার করত।* তবুও বেশিরভাগ তাঁতী দুঃস্থ, 
দুদশাগ্রস্ত ও ধাণগ্রস্ত হয়ে জীবন কাটাত। বাংলার তাঁতীদের সঃপর্কে সমকালীন 
বিদেশীদের সাক্ষ্য হল এর পরিশ্রমী, দক্ষ, শান্ত ও নিরীহ। ইড্ট ইপ্ডয়া কোম্পানির 
কম'চারী জন বেব (এ. 7300) বাংলার তাঁতীদের সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করেছেন 
(1 211 236015151560 2৮ 0617 7985515611695 )। কোম্পানি আমলে বাংলার 
তাঁতীরা একচেটিয়া বাণিজ্যের শিকার হয়। ফলে বাংলার তাঁতীদের উপর নানাভাবে 
অত্যাচার ও শোষণ ঢলত। 

(ক) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে বস্ত্র কিনে তাঁতীদের বাজার 
দাম থেকে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ দাম কম দিত।৮ কোম্পানি তার রাজনৈতিক 
অধিকার প্রয়োগ করে বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সুষ্টি করতে দেয়নি । 
নিজের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছিল। 

(খ) কোম্পানির গোমস্তা, দালাল, পাইকার, জাছনদার ( কাপড়ের গুণগতমান 
নিণ কারী ), তাগাদার তাঁতীদের কাছ থেকে দস্তুরি, দালালি, বাট্রা প্রভৃতি বিভিন্ন 
খাতে কমিশন আদায় করত। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই এই 
কমিশনের ভাগ নিতেন ; সেজন্য এ অন্যায় প্রথা তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। হেস্টিংস 
ও কন ওয়ালিশ তাঁতীদের স্বার্থরক্ষায় একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তবুও এ কৃুপ্রথা 
একেবারে বন্ধ হয়নি । 

(গ) কোম্পানির কর্মচারীরা উ"চ.মানের কাপড়ের নীচ মান ধার্য করে তাঁতীদের 
ফাঁকি দিত এবং নিজেরা লাভবান হত। কাটি'়্ার ঢাকায় থাকাকালীন ৩.৩ 
শতাংশ বাট্টা ও দালালি হিসাবে নিয়েছিলেন। কটরেল (0০৮91) ঢাকার 
তাঁতীদের কাছ থেকে ১৭৮১-৮২ সনে ৬৯,৮৩০ টাকা আদায় করেছিলেন । 

(ঘ) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁর তাঁতীরা এরকম আচরণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠত। ফলে এদের উপর দৈহিক নিযাতন চলত ; মাঝে মাঝে 
তাদের কয়েদ করে রাখার ব্যবস্থাও ছিল। শাস্তিপুরের তাঁতীরা প্রতিবাদ করায় 
তাদের নেতাদের বন্দী করে রাখার নিদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অবশ্যন্তাবী ফল 


৭। এন. কে. সিংহ, এঁ, ৯ম খণ্ড, প্‌ঃ ১৭১ ও ৯৭৬। 
1] উহীলয়ম বোল্টস-, কনাঁসডারেশনস: অন হীণ্ডয়ান খ্যাফেয়ার্স, পঃ ১৯৩। 


শিল্প ৭৩. 


হল অম্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিভিন্ন স্থানে তাঁতীদের সংখ্যা হ্রাস। ১৭৭৪ 
খীষ্টাব্দে ঢাকার তিতবাড়িতে ৯০০ ঘর তাঁতী বাস করত ; ১৭৮৮ সনে তাদের সংখ্যা 
দাঁড়ালো মান্ত্র ৫০০ ঘর ।৯ 


রেশম শিল্প £ গ্রোস লিখছেন কাশিমবাজারের চারপাশের জমি উর্বর ও 
লোকজন খুব পরিশ্রমী। এরা সারাবছর নানারকম শিল্পোৎপাদনে নিযৃক্ত থাকে।. 
সাধারণত এখানকার লোকেরা বছরে ২২,০০০ বেল ( এক বেল সমান একশ পাউগু) 
রেশম উৎপাদন করে। স্ট্যাভোরিনাসও অনুরূপ বর্ণনা রেখে গ্রেছেন। রেনেল, 
সাহেবের মতে এসময়কার কাশিমবাজার বাংলার রেশমের সবচেয়ে বড় সাধারণ 
বাজার। এখানে আগত বিপুল পরিমাণ রেশম বাংলাদেশ সারা এশিয়াতে রপ্তানি 
করে প্রচ্‌র অর্থোপার্জন করত। গুজরাটের রেশম শিঙ্গীরা বাংলার রেশম সুতো ও. 
কাচারেশমের উপর অনেকখানি নিভভর করত। এ রেশমের তিন থেকে চারলক্ষ 
পাউণ্ড ইউরোপের বয়ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যে রপ্তানি করা হত। এছাড়া উত্তর 
ও দক্ষিণভারত, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশের মিজাপ্‌র, . 
নাগপ্‌.র, লাহোর ও ম্লতান পন্তিতে বাংলার রেশম সরবরাহ করা হত। 


বাংলার নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদা, রাজশাহী, রংপুর, রাঙামাটি ( বর্তমানে 
আসাম ), বীরভূম ও মেদিনীপ্‌রে রেশমের চাষ ছিল। তিনধরনের গুটি পোকা 
থেকে বাংলার রেশম সংগ্রহ করা হত। বড় পাল (730700105% (63001 )১. 
দেশিপাল, (73010109% 00:0802005 ) এবং নিস্তারি (73000195056) 
তুঁতে, শাল ও আসন প্রভৃতি গাছে গুটি পোকা পালন করা হত। অবশ্য বেশিরভাগ 
রেশম তুতে গাছ খেকে আসত। চাষীরা তুতে গ্রাছের চাষ করার পর চসার 
( €1053587) নামক মঞঙ্জুরুরা গুটি পোকা লাগাত ও পালন করত। নাকদ 
(2০৪৪০) নামক কারিগর গুটি পোকা জলে সিদ্ধ করে সুতো বার করা ও 
সুতো তোলার কাজ করত। অনেক সময় চসাররা তুঁতে চাষ ও পোকা পালন 
দ্ুকাজই করত। রেশম সূতো বানানোর এদেশীয় পদ্ধতি খুব উন্নত ধরনের ছিল না। 
স্তা করশ ও অসমান হত এবং মাঝে মাঝে ছিড়ে যেত। দই, তিন বাচার পদার 
সুতোও উঠত। তার ফলে এ সুতো দিয়ে সুক্ষম রেশমবস্ত্র উৎপাদন করা সম্ভব হত 
না। পলাশী যুদ্ধের আগে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগে রেশম শিল্পের উন্নতি ও পরিবত'ন 
ঘটানোর চেস্টা দেখা যায় না। গলাশী-পরবর্তাকালে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ওয়েস 
( ৬/6155 ) নামে এক দক্ষ কারিগরকে বাংলায় রেশম শিল্পে উন্নতি ঘটানোর জন্য 
পাঠিয়েছিলেন । তিনি ও তাঁর চারজন ইতালীয় সহযোগী বাংলাদেশে নতুন ধরনের 
রেশম ও সুতো বানানোর পদ্ধতি (18015 3551670 ) চালু করতে সক্ষম হয়েছিলেন 
এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে বাঙালী রেশম কারিগররা এ ব্যবস্থা আয়ত্ত করতে 


৯। বাংলার তাঁতীদের সম্বন্ধে বিস্তারত আলোচনার জন্য দ্রঃ দেকেদু বিজয় মন: দি কটন; 
উইভারস অব বেঙ্গল, কলকাতা ১৯৭৮ । 


৭8 বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


পেরেছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস জানালেন বাংলাদেশে ইতালীয় প্রশিক্ষকদের 
'আর প্রয়োজন নেই । 

' ইঙ্টট ইন্ডিয়া কোম্পানি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ থেকে গড়ে প্রতিবছর 
৭৮২০০ মণ রেশম কিনত যার গড় দাম ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা ।১* এ সময়ে 
বাংলাদেশে রেশমের গড় দাম প্রতিসের আটটাকা আর ইউরোপের বাজারে এর 
বিকয়মূলা প্রতিসের তেইশ টাকা । খরচ খরচাবাদেও রেশম বাণিজো কোম্পানির 
প্রচুর লাভ থাকত । বাংলার রেশম কারিগররা সে অনুপাতে ন্যায্য পারিশ্রমিক পেত 
না। একমণ রেশমের জন্য সমস্ত শ্রেণীর কারিগররা মোট পারিশ্রমিক পেত 
পয়ন্রিশ টাকা। এতে একজন নাকাদের দৈনিক আয় দাঁড়াত এক আনা তিন 
পয়পা। অনেক ক্ষেত্রে তাদের মাসিক আয় হত মান্র বারো আনা তিন পয্লসা। 
একজন তাবেকদার (রেশম কারিগর) এ একই রকম আয় করত। সরদার 
কারিগরদের আম হত একট. বেশি--মাসে দুটাকা নয় আনা তিন পয্মসা।১১ 
কারিগরদের এত কম পারিশ্রমিক দেওয়া সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে বাংলা রেশমের দাম অন্যান্য 
দেশ থেকে আমদানী করা রেশমের ( ইতালী, ফ্পেন, চীন ও ইরাণ ) বেশি হত। 
এজন্য কোম্পানির কর্মচারীদের দুনীতি অনেকখানি দায়ী। অস্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার 
রেশম ঢাষী ও কারিগরদের অবস্থা অনেকখানি তাঁতীদের মত। মাঝে মাঝে 
আন্তজাতিক বাজারে রেশমের চাহিদা কমে যেত, তখন রেশম কারিগরদের অবস্থা 
আরো সঙ্গীন হত। ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বাংলার রেশম শিল্পে 
এরকম মন্দা দেখা গিয়েছিল। এরকম সময়ে তুতে চাষীরা অন্য শস্য চাষ করত 
আর রেশম কারিগররা অন্য পেশার দিকে ঝকত । 

লবণ [শিল্পঃ অস্টাদশ শতাব্দীতে লবণ বাংলার তৃতীয় প্রধান শিল্প ছিল। 
বালেম্বর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার বিস্তৃত সমুদ্রোপক্লে-_হিজলি, তমল্‌ ক, চবিবশ 
পরগনা, সৃন্দরবন, ঢাকা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম_লবণ তৈরি হত। সমুদ্রোপকুলের 
মাটি থেকে লবণাক্ত জল বার করে জঙ্গলের কাঠে ফুটিয়ে খব সহজেই লবণ তৈরি 
করা হত। এ যুগে এ লবণের নাম পাঙ্গা (708:0821))। শতাব্দীর শেষে 
বাংলাদেশে এ পদ্ধতিতে ১৭৯৫ ও ১৭৯৬-এ যথাকুমে ৩০,২৮,৩৪২ ও ২৬,৯৯, 
২৮৬ মণ লবণ উৎপন্ন হয়েছিল। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিবছর আটাশ লক্ষ মণ লবণ 
তৈরি হত আর এর অধেক আসত মেদিনীপুর জেলার হিজলি ও তমল্‌ক থেকে। 
প্রাক-পলাশী যুগে লবণের দাম পড়ত প্রতি একশ মণ চল্লিশ থেকে ষাট টাকা। 
শতাষ্দীর শেষে ১৭৯৬-৯৭-এ একশ মণ লবণের দাম ৩০৮ টাকা দাঁড়াল। 

সমুদ্রোপকূলে লবণ তৈরির জমিগুলি ( জলপাই ) খালারি বা খণ্ডে বিভক্ত। বাংলার 
'নবাবরা এককালীন অর্থের বিনিময়ে বিশেষ স্নেহভাজন ব্যক্তি বা বণিককে লবণ 


১০ এন. কে. সংহ, এ, ৯ম খন্ড, পঃ ১৯৯১। 
১১1 এ, ৯ম খন্ড, পঃ৯৯২। 


শিল্প ৭৫ 


ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার দিতেন। তবে এ অধিকার তেমন কড়াকড়িভাবে 
প্রয়োগ করা সম্ভব হত না। লবণ থেকে বাংলার নবাবরা চঙ্গিলশ থেকে পরঁয়তাজ্জিিশ 
হাজার টাকা বার্ধিক রাজস্ব পেতেন। পলাশীধুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীরা 
নামমান্ত্র শুলেকে লবণব্যবসায়ে নামে । দেওয়ানি লাভের পর ক্লাইভ “সোসাইটি ফর 
ট্রেঙের' মাধ্যমে (১৭৬৬--৬৮ ) লবণ ব্যবসায় একচেটিয়া করে লভ্যাংশ কোম্পানির 
কর্মচারীদের মধ্যে পদমযাদা অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করে দেন। এ ব্যবস্থায় 
লবণের দাম শতকরা ১০০ ভাগ বেড়ে ষায়। ডিরেক্টুর সভা এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার 
নিদেশ দিয়ে দেশীয় বণিকদের অবাধ ব্যবসায়ের সুযোগ (07967) 21009. 255 
55567. ) দেওয়ার স্পারিশ করে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি লবণ ব্যবসায় 
ইজারা ব্যবস্থা চাল, করে। এতে প্রথমদিকে কোম্পানির আয় বাড়লেও কয়েকবছর 
পর আয় কমতে শুরু করে। এক্ষতি কোম্পানির কর্মচারী ও এদেশীয় বণিকদের 
মধ্যে যোগসাজসের ফল। এ সময় উড়িষ্যা ও করমণ্ডল উপকল থেকে প্রচর 
পরিমাণে লবণ আসতে থাকে এবং বাংলাদেশে লবণের দাম কূমশ নামতে থাকে। 
হেস্টিংস বাংলায় লবণ আমদানী নিয়ন্ত্রণ করে লবণ উৎপাদন ও পাইকারি বিকয় 
ব্যবসা কোম্পানির হাতে নিলেন। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির আয় বাড়লো ১৭৮৪-৮৫ 
সনে লবণ রাজস্ব থেকে কোম্পানির আয় হল ৬২,৫৭,৪৭০ টাকা। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার লবণ কোম্পানির আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল। 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি লবণ বিভাগ তুলে দিয়ে “বোর্ড অব ট্রেডের' হাতে লবণ 
সম্পকিত সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে। লবণের রাজার দর কৃমাগত বাড়তে থাকল । 
জেমস গ্রান্টের হিসেব অনুযায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলার লবণ শিল্পে 
নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হল ৬০,০০০।১২ লবণ শ্রমিকরা দুভাগে বিভক্ত- _আজুরা 
মালঙ্গি বা স্থায়ী লবণ শ্রমিক ও ঠিকা মালঙ্গি বা অস্থায়ী লবণ শ্রমিক। মোট 
লবণ শ্রমিকের দুভাগ আজ.রা আর একভাগ ঠিকা। আজ্রা শ্রমিকরা বংশ 
পরম্পরায় থালারির সঙ্গে ঘক্ত থাকত। ওখানেই তাদের গুহ ও চাষ জমি। এ 
ব্যবস্থা একধরনের নথিবদ্ধ দাসপ্রথা (00060. 181)0ঘ 5/966107) | ১৭৯৪ খাম্টাব্দ 
কোম্পানি আজ্‌রা ব্যবস্থা তুলে দেয় ; এরপর থেকে ঠিকা প্রথায় লবণ তৈরি হত । 
ঠিকা মালঙ্গিরা লবণ তৈরির সময় ( ডিসেম্বর থেকে মে) খালারিতে হাজির হত। 
সাধারণত একটি খালারিতে ৭ জন মালঙ্গি বছরে ২৩৩ মণ "লবণ প্রস্ভত করত। 
আজ্‌রা প্রথার অবলুগ্তির পর লবণ শ্রমিকদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিরে আসে। 
তারা সুবিধামত স্বাধীনভাবে লবণ তৈরির চুক্তি করার অধিকার পায়। শতাব্দীর 
শেষে হিজলিতে একশ মণ লবণ তৈরির জন্যে মালঙ্গিরা মজ.রি পেত চন্লিশ আক 
টাকা আর চব্বিশ পরগনায় ষাটি আক্ট টাকা । একজন লবণ শ্রমিক দৈনিক 


১২। জেমস গ্রান্ট, আযনালাসিস, ফিফথ- রিপোর্ট ইয় খন্ড । 


৭৬ বাংলার আর্ক ইতিহাস 


পারিশ্রমিক পেত এক আনা দুগণ্ডা তিন কড়ি। একজন সাধারণ মজর দৈনিক 
পেত তের গণ্ডা কড়ি।১৩ 

চিনি শিল্পঃ এ যুগে বাংলার অপর প্রধান শিল্প হল চিনি। চিনি বাংলা 
থেকে তৃতীয় প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্য। এশীয় দেশগুলিতে চিনি রপ্তানি করে 
বাংলা প্রচুর অর্থোপারজন করত। ১৭৫৬ খীষ্টাব্দে বাংলার মোট উৎপন্ন চিনির 
পরিমাণ হল পাচ লক্ষ মণ। পলাশীযুদ্ধের আগের দুদশকে (১৭৩৭-১৭৫৭ ) 
চিনি রপ্তানি করে বাংলা মোট ষাট লক্ষ টাকা রোজগার করেছিল। শতকের শেষ দুই 
দশকে ইংল্যাণ্ডে চায়ের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির চাহিদা বাড়ে এবং বাংলা 
থেকে ইংল্যাণ্ডে চিনি রপ্তানি রৃদ্ধি গায়। ১৭৯২ খীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে কোম্পানি 
বাংলার চিনি ইংল্যান্ডে ৫৩ শতাংশ বা ততোধিক লাভে বিকি করেছিল।১৪ 
বাংলাদেশে উৎপন্ন চিনির ৯৫ শতাংশ আখের রস আর বাকী ৫ শতাংশ থেজ.র 
গাছের রস থেকে প্রস্তুত করা হত। ওলন্দাজ নাবিক স্ট্যাভোরিনাস-এর গ্রন্থে 
বাংলার দেশীয় চিনি প্রস্তুত পদ্ধতির বিস্তত বর্ণনা আছে। কাঠের যন্দ্রে পিষে 
আখের রস বাব করা হত। তারপর এই রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে ভ্বালিয়ে 
পরিম্রাবণ করে জটিল প্রকিয়ার মধ্য দিয়ে চিনি বানানো হত। অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন 
মিটিয়েও বেশ কিছু পরিমাণে চিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও 
ইউরোপে চালান যেত। 


মধ্য অস্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার চিনি উৎপাদন ও ব্যবসায়ে খানিকটা মন্দা 
দেখা দেয়। এর কারণ হল বাংলা চিনির অস্বাভাবিক দামরদ্ধি ও অত্যধিক 
পরিবহন ব্য়। বোধ্বাই ও পার্বতী অঞ্চলগুলিতে চীন, ম্যানিলা ও জাভার চিনি 
বাংলার জায়গা দখল করে। জাভার চিনি বাংলার চিনি থেকে গুণগতমানে উন্নত 
অথচ দামে সস্তা । এমনকি বাংলাদেশেও চীনের ক্যান্ডি (০872) আনা শুর হয়। 
১৭৭৬ সনে বাংলার বণিকরা ইস্ট ইত্ডয়া কোম্পানির কাছে পশ্চিম ভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতিতে বাংলার চিনি শিল্প গড়ে তোলার আবেদন রেখেছিল। এ 
আবেদনে সাড়া দিয়ে কোম্পানি আখ চাষের জন্য বাড়তি জমি দিয়ে চিনির উৎপাদন 
বদ্ধির চেষ্টাও করেছিল, তবে এ প্রচেম্টা তেমন ফলপ্রস্‌ হয়নি। ১৭৯০-এ' 
পৃবাঞ্চলের বৃটিশ কলোনীগুলিতে বাংলা চিনির উপর ধার্ধ শুল্ক কমিয়ে রপ্তানি 
বাড়ানোর প্রস্তাব কোম্পানি গ্রহণ করেছিল। এতে বাংলা চিনির রপ্তানি খানিকটা 
বেড়েছিল। ১৭৯৬তে কোম্পানি বাংলাদেশের চিনিশিল্লে পশ্চিম ভারতীয় পদ্ধতি 
প্রচলনের শেষ চেস্টা করেছিল।১৫ কোম্পনি রিচা কার্ডিয়ান (7২1017270 


১৩। এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, প:ঃ২১৯। 

১৪। এইচ. আর. ঘোষাল, দি ইকনমিক ট্রানজিশন ইন দি বেঙ্গল প্রোসিডোচ্সি, পঃ ৫৯1 

১৫। বাংলার 'চান শিল্পে পশ্চিম ভারতীয় পদ্ধাত প্রচলনের চেষ্টা এর আগে দ-বার 
হয়োছিল। সত্তর দশকের শেষ দিকে একবার আর ৯৭১৯২এ 'মঃ প্যাটারসনের (28০1507) নেতৃষ্ষে 
বীয়ভুমে দ্বিতীয়বার । উভয় প্রচেষ্টাই বাথ হয়োছিল । দ্ুঃ এইচ. আর, ঘোষাল, এ, গ:ঃ ৫৯ ॥ 


শিল্প ৭৭ 


€4214187) ) নামে জামাইকায় চিনি তৈরিতে অভিজ্ঞ এক ব্যক্তিকে নতুন পদ্ধতি 
গড়ে তোলার জন্য শান্তিপুর পাঠায়। কিন্ত শতাব্দীর শেষ কয়েকবছরে ইংল্যাের 
চিনি বাজারে মন্দা দেখা দিলে ১৮০১ সনে কোম্পানির শান্তিগ্র প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে 
যায়। তবে শাস্তিপুরে প্রস্তত দোবারা (00021 ) চিনি গুণগত মানে উন্নত 
ধরনের (15002121015 £০০০. 2 08911 ) হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ।১৬ 

বাংলার প্রায় সব জেল৷তে অল্প বিস্তর চিনি উৎপন্ন হত। তবে রংপুর, বীরভম, 
শান্তিপুর, হরিপাল ও রাধানগর বাংলাদেশে চিনি উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
১৭৯৩-র ২২শে সেপ্টেম্বর রংপুরের কমাশিয়াল রেসিডেন্ট বোর্ড অব ট্রেডকে লিখছেন $ 
+এই জেলা ও পাশ্বখবতা জেলাগুলিতে অসংখ্য চিনির কারখানা আছে ; এরমধ্যে চার 
পাঁচটি ইউরোপীয়দের আর বাকী সব এদেশীয়দের।, আখ চাষী ও চিনি উৎপাদুকদের 
পুঁজির অভাবের কথা এঁ চিঠিতে তিনি বোর্ডকে জানিয়েছিলেন । ১৭৯৪তে শুধু এ 
জেলা থেকে কোম্পানি ৫৫,০০০ মণ চিনি কিনেছিল। বীরভ্ম জেলায়, বিশেষ 
করে সুরুল ও তার আশেপাশে, খুব মিহি দানার চিনি (৮6: ঠি)৩ 2512) 
8827) উৎপন্ন হত। এ চিনি দামে অপেক্ষাকৃত সম্ভা এবং ইউরোপের বাজারে 
বীরভূম চিনির চাহিদাও বেশি। রাধানগরেও উন্নতমানের চিনি উৎপন্ন হত এবং 
ইউরোপের বাজারে রাধানগর চিনির চাহিদা বাড়ছিল বলে কোম্পানি ১৭৯৪ সনে এখান 
থেকে ৩৪,০০০ মণ চিনি সংগ্রহ করেছিল। 

কাগজ শিল্প £ আঠারো শতকে বাংলার প্রয়োজনীয় কাগজ এদেশে প্রস্তুত 
করা হত। বতমান কাগজের সঙ্গে তুলনায় এ কাগজ অবশ্যই নিম্নমানের । এগুলি 
অনেকটা হলদেটে, কর্কশ, অসমান, দাগধিশিষ্ট ও আঁশয্‌ক্ত হত। হাতে তৈরি এ 
কাগজে অনেক ছিদ্র থাকত বলে সহজে কালি টেনে নিত এবং পোকায় খেত । 
অল্পদিনে বা খ.ব সহজে এ কাগজ ছি'ড়েও যেত। যারা কাগজ বানাত তারা কাগজী 
নামে পরিচিত ছিল। কাগজীদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল বলে জানা 
যায়। কাগজ বানানোর জন্য বেশি পুঁজির দরকার হতনা । বাংলাদেশে পাট, চণ 
ও জল দিয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি হত। চুণের জলে ভেজানো পাটের 
মণ্ড তেঁকিতে কটে, বাঁশের ছাঁচে ফেলে, রোদ্রে শুকিয়ে কাগজ বানানোর ব্যবস্থা 
ছিল। বাংলার কাগজ পাঠানোর জন্য মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি থেকে মাঝে মাঝে নির্দেশ 
আসত । ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার কাগজ কিছু কিছু রপ্তানি করা হত।১ 

রেনেলের জার্নাল থেকে বীরভূম জেলার লোহার খনিগুলির পরিচয় পাওয়া 
যায়। এ জেলার মঞ্লারপুর, দামরা ও কঞ্চনগরে বেশ কয়েকটি লোহার খনি 
ছিল। খনি থেকে আকর তুলে পাশ্ববতী দেওচা, মহম্মদবাজার ও মাইায়াতে 
ব্যবহারযোগ্য করা হত। বীরভূমের মল্লরাজারা স্থানীয় কারিগর দিয়ে উন্নত 


১৬1 এইচ. আর. ঘোষাল, এ। প:ঃ ৬৪91 
৯৭। মপ্টগোমার মার্টিন, ইস্টাথ ইন্ডিয়া, হয় খণ্ড, পঃ ৯৩৫-৩৬ 


৭৮ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


ধরনের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশত্ত্র বানাতেন। বিষ্ণপুর রাজাদের বিখ্যাত দলমাদল 
কামান এবং প্রথম রঘনাথ সিংহের তরবারি আজো তাদের উন্নত প্রযূ.ত্তি জ্ঞানের 
সাক্ষ্য বহন করছে। রেনেল ঢাকায় একটি ও মুশিদাবাদে তিনটি রুহৎকামান 
দেখেছ্িলেন। বাংলাদেশে তখন ভারী কামান ও কামান টানা লোহার গাড়ি তৈরি 
হত বলে কোম্পানির কাগজ পন্রে উজ্লেখ আছে।১৮ মীরকাশিম মুঙ্গেরে অক্ত্র 
কারখানা বানিয়েছিলেন। গোলাম হোসেন তাঁর “সিয়ার মুতাক্ষরীণে লিখেছেন মীর 
কাশিমের অস্ত্র কারখানায় অনেক কামান ও মাস্কেট তৈরি হত। সিয়ারের ইংরাজী 
অনুবাদক মশিয়ে রেমণ্ড (হাজী মোস্তফা ) মীরকাশিমের অস্্র কারখানায় প্রস্তুত 
অজ্জ্রশজ্জ্রের গুণগতমানের প্রশংসা করেছেন। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর 
অফিসার্ও এরুপ ধারণা পোষণ করতেন।১৯ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোম্পানির 
ডিরেন্ুর সভা কলকাতা কাউন্সিলকে গোলাবারুদ বানানোর অনুমতি দিয়েছিলেন ।২ ০ 

সত্তরের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে নীলের চাষ ও নীল উৎপাদন 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হয় । এ সময় থেকে ইউরোপে নীলের চাহিদা বাড়ছিল । 
লুই বোনাত, কারেল রুম, জে, টি প্রিন্সেপ, ক্লুড মাটিন ও জি, এফ গ্রাশড 
বাংলাদেশে নীলের সরবরাহ ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ১৭৮১-৮২ সনে প্রিল্সেগ 
সাড়ে পাঁচ টাকা সের দরে কোম্পানিকে এক হাজার মণ নীল সরবরাহ করেছিলেন । 
প্রিন্সেপ হাড়াও ডগলাস, ফাগুসন, বারেটো, জে. পি. স্কট ও হেনরি স্কট কোম্পানিকে 
নীল সরবরাহ করতেন। প্রথমদিকে নীলের ব্যবসায়ে কোম্পানির লোকসান হয় ; 
পরে অবশ্য এ ব্যবসায়ে লাভ দেখা যায়। কারেল রুম হুগলীতে কৃঠি বানিয়ে 
নীলের চাষ ও উৎপাদন শুরু করেছিলেন। আস্তে আস্তে আরো অনেকে নীলের 
চাষে আকৃন্ট হন এবং নীলের গুণগতমানের কৃমশ উন্নতি দেখা যায়। সেই সঙ্গে 
জবরদস্তি করে রায়তকে দিয়ে নীল চাষ করানোর প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায় ।২১ 
১৭৯৬ খাম্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ভকিল রহমতুল্লাহ জবরদস্তিতে 
নীলচাষের দুটি ঘটনা সদর দেওয়ানি আদালতে তুলেছিলেন । 

আঠারো শতকের বাংলাদেশে অন্যান্য পণ্যের মধ্যে পুর্ণিয়া ও রংপুর জেলাতে 
সামান্য পরিমাণে সোরা তৈরি হত। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রংপরে সোরা তৈরি 
বন্ধ হয়ে যায়। পুর্ণিয়াতে নবাবী আমলে নবাবের প্রয়োজনীয় সোরা উৎপন্ন হত। 
১৭৮৮ পথস্ত পূর্ণিয়াতে সোরা তৈরি হয়েছিল ; তারপর বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা- 
দেশের দিনাজপুর ও ন্মংপুরে অল্গ পরিমাণে আফিমের চাষ হত। অম্টাদশ 
শতাব্দীতে আফিমের বিশাল আন্তর্জাতিক চাহিদা ছিল। বেশিরভাগ আফিম যেত 
চীনদেশে। কোম্পানি আফিম ব্যবসায়ে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে লাভের 
পথ প্রশস্ত করেছিল। 

১৮। কনসালটেশনস, ৪ 'ডিসেম্বর ১৭৫২ । 

১৯। গোলাম হোসেন, সিয়ার, ২য় খণ্ড, পঃ ৯। 


২০1 কেরি চিঠি, ওরা মার্চ, ১৭৫৮। 
২১। এন.কে. পিংহ, এ, ১ম থণ্ড, প?ঃ ২০৯। 


শিপ ৭৯ 


অঙ্টদশ শতাব্দীতে বাংলায় বসবাসকারী বিদেশী বণিক, পর্যটক ও পর্যবেক্ষক 
সকলেই বাংলায় অসংখ্য উন্নত মানের হস্তশিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন । এদেশের 
সমকালীন লেখক ও কবিদের রচনায় বাংলার উন্নত ধরনের বহু হাতের কাজের 
সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি প্রধানত সোনা রূপো ও হাতির দাঁতের কাজ, শাখার 
নানারকম অলঙ্কার, পিতন কাঁসা ও ভরণের তৈজসপন্র, লোহা ও কাঠের তৈজস 
ও আসবাবপত্র । এযুগে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বীরভূম পিতল কাঁসার কাজের জন্য 
খ্যাতি অর্জন করে। এক শ্রেণীর কারিগর বা হস্তশিল্পী একটি বিশেষ কাজে বংশ- 
পরম্পরায় নিযুক্ত থাকত । সেজন্য তাদের প্রস্তুত সামগ্রী উন্নত মানের হত। 
নওগ়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান রাজবজ্লভ ঢাকার কাছে রাজনগরে হস্তশিজ্পী ও 
কারিগরদের আহ্বান করে বসিয়েছিলেন। রাজনগরের পিতল কাঁসার বাসন, লোহার 
জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র, মাটির তৈজসপন্র ও সূতীবন্ত্র সারা পূর্ববাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল। 
এযূগে ঢাকার শাখার কাজ সারা বাংলায় সুপরিচিত। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের 
কাজ ও চন্দননগরের কাঠের কাজ বাংলার প্রয়োজন মেটাত ।২২ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকা বাংলার নৌবহরের প্রধান ঘাঁটি। চট্টগ্রামেও একটি 
নৌঘাঁটি ছিল। নৌবহরের প্রয়োজন ছাড়াও বাংলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের 
প্রধান মাধ্যম নৌকা । বাংলার নৌ কারিগর ও শিল্পীরা অসংখ্য সৌখিন 
ও বৃহৎ নৌকা তৈরি করত। করম আলি “মুজাফফর নামায়” বাংলার তৈরি 
নৌকাগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক সাহিতোও বজরা, ময়.রপংখী, 
খোসখান, পালবারা, সেরিঙ্গা, স্ল.প প্রভৃতি নৌকার পরিচয় পাওয়া যায় । বাংলার 
কারিগররা সামরিক প্রয়োজন, নৌবাণিজ্য ও দ্রত যাতায়াতের জন্য বিশেষ বিশেষ 
নৌকা প্রস্তত করত। শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোগীয়দের পরিচালনায় সমকালীন 
ইউরোপীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে বাংলায় নতুন জাহাজ নির্মাণ শিক্প গড়ে ওঠে। 
কলকাতায় জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কাজ শুরু হয়। জাহাজ নিমীণ ছাড়া 
রেশম ও চিনি শিল্পেও আধুনিক ইউরোপীয় প্রযুক্তি জ্ঞানের প্রয়োগ হয়েছিল । 


ই২। কে. সি. কর্মকার, চল্মননগর, য়েট ভ,্লে। 


৬ 
বাণিজ্য ১ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃ প্রাদেশিক 


অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু জাতি নিয়ে গঠিত বাংলার বণিক সমাজ বাংলার 
অভ্যন্তরীণ ও আস্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ পরিচালনা করত । বাঙালী ও ইউরোপীয়দের 
পাশাপাশি অন্যানা বহু জাতি ও প্রদেশের লোক বাংলার এ বাণিজ্যে অংশ নিত । 
এরা হল গুজরাতি, মাড়োয়ারি, ভোজপুরী, আর্মেনীয়,১ মিজাপ্রী, বেনারসী, 
' গোরখপুরী, লাহোরী, মৃলতানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি । 

প্রাক-“পলাশীর যুগে বাংলার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল বিশাল । দেশীয় বণিকদের 
পাশাপাশি ইউরোপীয় কোম্পানির কর্মচারীরা বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে বাংলার 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত । আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজে)ও ইউরোপীয়দের 
অধিকার স্বীকৃত ছিল । এদের ব্যবসায়ী সংগঠন, বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও বিনিয়োগ 
করা পজির পরিমাণ বেশ ভাল রকম দাঁড়াত। হ্যারি হারনেট, হিউজ বার্কার 
ও টমাস কুকের বিস্তৃত ও বহ্‌মুখী ব্যবসা থেকে এরকম ধারণা করা যেতে পারে ।২ 

বাংলাদেশের এযুগের বণিকসমাজ তিনভাগে বিভক্ত£ঃ বড়, মাঝারি ও ছোট। 
(ক) বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে সব সময় বিশাল পুজি মজুদ থাকত । 
এরা সাধারণত বড় বড় শহরে--কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ঢাকা-_বাস করত । 
জেলাস্তরে বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের প্রায় দেখা পাওয়া যেত না। ইংরাজ 
কোম্পানির কর্মচারীরা জেলাস্তরের বড় বঝ/বসাম্মী ছিল। বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের সম্পদ 
ও ধাণে পুজি গড়ে তুলত। এদের সংগঠন ও ব্যবসায়ের পরিমাণও বিশাল। 
মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এরা সরাসরি উৎপাদকদের জঙ্গে যোগাযোগ 
প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। (খ) মাঝারি ও ছোট ব্যবসাম্মীদের পৃ*জি কম, সংগঠন 
ছোট এবং এদের ব্যবসায়ী কাজকমের ধরনও আলাদা । এদের বেশিরভাগ কোনো 
বিশেষ পণ্যে বা বিশেষ অঞ্চলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করত। তাছাড়া বড় ব্যবসায়ীদের 
কমিশন এজেন্ট হিসাবে দাদন নিয়ে এরা পণা সরবরাহ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত । 
নিজেদের মূলধন কম বলে অধিকাংশ সময় এদের সুদে টাক! ধার নিতে হত। 
বাংলায় সন্ন্যাসী ও ফকির বণিকরা ভ্যান লিউর (৬৪) 1,607) বর্ণিত অন্প পুঁজির 
ভ্রাম্যমাণ ছোটবণিক, এরা এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে পণ্য নিয়ে যাতায়াত 


করত ।৩ 


১। আমেনীয় বাঁণকরা মীর্শদাবাদের কাছে সৈদাবাদে বাস করত। অষ্টাদশ শতকের 
বাংলার বাঁণজ্যে এদের শবাঁশষ্ট ভমকা ছিল। 

ই। পি. জে, মাশাল, ইন্ট ইন্ডিয়ান ফরচুনস, পুঃ ৯০৯-১১০। 

৩। জে. সি. ভ্যান লিউর, ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড গ্র্যান্ড সোসাইটি হাচ্দ্‌ং, ১৯৫৫, প-ঃ ২১০- 


সইই&। 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক ৮১ 


বণিক শ্রেণীর উপরতলায় অবৈধভাবে বা অসাধু উপায়ে টাকা রোজগারের ঝোঁক 
থাকলেও সাধারণভাবে বাংলার বণিকসমাজ কঠোরভাবে ব্যবসায়ী রীতিনীতি মেনে 
চলত। বিদেশী বণিকরা বাংলার বণিকদের চরিন্্র, ব্যবসায়ী বৃদ্ধি ও পুঁজির পরিমাণ 
ভালভাবে যাচাই করে তবেই এদের সঙ্গে কোনো চ.স্তি করত ।৪ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা সাধারণত বাংলার বৃহৎ বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের 
চ.ক্তি করত। আর্থিক নিশ্চয়তা, সুনাম ও পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার 
জন্য এরা ব্হৎ ব্যবসায়ীদের দ্বারস্থ হত। সাধারণত নিজেদের বর্ণ ও সম্প্রদায়ের 
মধ্যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও লেনদেন সীমায়িত রাখা এযুগের বাংলার বণিকসমাজের 
অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিম্ট্য। হিন্দু ব্যবসায়ীরা সাধারণভাবে মুসলমান বা অন্য 
সম্প্রদায়ের বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন করত না। তবে সমুদ্র বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে মুসলমান বণিকদের জাহাজ ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি দেখা যায় না। 
অনেক সময় হিন্দুসমাজের এক বর্ণের লোক অন্য বর্দের সঙ্গে সহজে ব্যবসায়িক 
লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন করত না। মুসলমান রাজশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের তিস্তার 
সম্ভাবনায় ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি প্রাক-পলাশী যুগে মুসলমান বণিকদের সঙ্গে খুব 
কমই ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে অস্টাদশ শতাব্দীতে 
বাংলাদেশে মুসলমান বণিকদের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। 

সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা এখ্‌গে বাংলা বাণিজ্যের সামগ্রিক উন্নতির 
কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ উল্লেখ করেছেন। শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার 
যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। দ্বিতীয়াধধে রাস্তাঘাট, সেতু ও স্থলপথে 
পরিবহনের ব্যবস্থা খারাপ হতে শুর্‌ করে ঠিকই তবে নৌপরিবহনে উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি ঘটে । সারা শতাব্দীব্যাপী বাংলায় মঞ্জ্রুরের যোগান অব্যাহতঙ৬ ও সস্তা । 
বাংলায় মজর ও খাদ্যশস্যের দাম কম হওয়ায় উদ্পন্ন পণ্যের দামও কম। 
বাংলার কৃষি উন্নত এবং নানাধরনের কষিজ পণ্য বাংলায় পাওয়া যেত। 
শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে কৃষিপণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ (0073005101911596101) 01 
৪710015::0 ) বাংলার কষিপণ্য উত্পাদনে বেশ ভালরকম উন্নতি ঘটিয়েছিল |৭ 
এখানকার কুটির ও হস্তশিন্গ উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করত । ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশ, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপে বাংলায় উৎপন্ন কষিজ ও শিল্প পণ্যের 
বেশ ভাল রকম চাহিদা দেখা যায়! সর্বোপরি এদেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত মুদ্রা 


৪। কে- এন. চৌঁধুরণ, দি ব্রোডং ওয়াল্ড অব এশিরা এ্যান্ড দি ইংলিশ ইঙ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানি, পঃ ১৪৯। 

&। জেমস্‌ লঙ্‌ সিলেকনস্‌ ফুম আনপাবাঁলশড রেকড'স অব দ্র গভর্ণমেন্ট. পু ১০, 
রেকড" নং ১৮ ও বেঙ্গল পাবালক কনসালটেশনস-. ২৩ মে ১৭৪৮। 

৬। অবশ্য মারাঠা আরুমণ, ছিয়ান্তরের মন্ন্তর ও ১৭৮৮ সনের দশভক্ষের সময় মজরের 
“যোগান ব্যাহত হয়েছিল। 

৭। বিনয় চোধুরণ, গ্রোথ অব কমা শিয়াল এগ্রকালচার ইন বেঙ্গল' ১ম খঃ দেখুন । 


৬ 


৮২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


ব্যবস্থা ও সহজ স্বশ্পমেয়াদি বাণিজ্যিক প'জির যোগান বাণিজ্যের সহায়ক পরিমণ্ডল 
রচনা করেছিল। প্রখ্যাত জগৎশেঠ পরিবার, পাঞ্জাবী, আর্মেনীয়, বারানসী, মাড়োয়ারী 
ও এদেশীয় বণিকগোম্ঠী এ পুজি সরবরাহ করত। শতাব্দীর শেষ তিনদশকে 
বাংলাদেশে তিনটি ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক-ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান (১৭৭০ ), বেঙ্গল 
ব্যাক (১৭৮৪) ও জেনারেল ব্যাঙক অব ইভিয়া (১৭৮৬ )- প্রতিজ্ঠিত 
হয়েছিল৷ শেষ দুই দশকে পনেরোটি ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস কলকাতায় গড়ে 
উঠল।৮ এগুলি ইউরোপীয়দের পরিচালনায় বাংলাদেশে ইউরোপীয় বাণিজ্যের 
সহায়ক সংস্থা? এরা ব্যাঙিকং কমিশনে বাবসা, জাহাজ পরিবহন ও বাণিজ্য 
বীমার কাজ করত। উপরিউক্ত কারণগুলির সম্মিলিত ফল হিসেবে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর বাংলায় বাণিজ্যের অন্‌.কল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল । 


ক. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 


বাণিজ্য সহায়ক এ পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাংলার বিশাল ও উন্নত 
ধরনের অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাণিজ্য ।৯ বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত 
প্যস্ত এ বাজার গড়ে উঠেছিল। জল ও স্থলপথে, নৌকা, বলদ ও ঘোড়ার 
গাড়িতে বিপূল পরিমাণ পণ্য এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে দেওয়া নেওয়া 
চলত। মুশিদাবাদের কাছে ভগবানগোলা ও ঢাকার কাছে রাজনগর এ যগে 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি।১* তাছাড়া অসংখ্য ছোট বড় গঞ্জ, বাজার ও হাট 
সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছিল । বড় বড় মহাজন, দালাল ও পাইকারি ব্যবসায়ী 
থেকে ছোট ছোট অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
সঙ্গে যুন্ত ছিল। বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দুধরনের- স্থানীয় বাজার ও 
আমদানি রপ্তানি বাজার। বিদেশে রস্তানিযোগ্য পণ্যের ( সুতীবন্ভ্র, রেশমবল্্ 
কাঁচা রেশম, সোরা, আফিম, নীল ইত্যাদি ) বেচাকেনার জন্যে আলাদা বাজার ছিল 
তেমনি অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ভোগ্য পণ্যেরও ( চাল, ডাল, তেল ঘি, লবণ, পান, সুপারি, 
তামাক, লংকা প্রভ্‌তি) আলাদা বাজার ছিল। এসব দ্রব্য উৎপাদন স্থান থেকে 
ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বা অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতা 
ও মুশিদাবাদে লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঢাকা, নোয়াখালি, রংপুর ও দিনাজপুর 


৮। এজোন্সি হাউসগৃঁলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ন।মগৃলি হল ফাগ্সন, 
ফের়ারাল এ্যাপ্ড কোম্পানি, প্যাক্সটন, ককরেল গ্যান্ড ডোঁলসলে, ল্যাম্বাট" এযাণ্ড রস, কলাঁভন 
এাশ্ড বাজেট, যোসেফ বারেটো, পেরু গ্যান্ড পালং, পঞ্চার গ্যাপ্ড কেম্পান, লোকাটোল গ্যান্ড 
কোম্পানি, ব'ইনে গ্যন্দ কোম্পান, ও গ্রাহাম এ্যান্ড কোম্পানি। এস. বি. সিং, ইউরোপায়ান 
এজোন্স হাউসেস ইন, বেঙ্গল, ১৭৮৩-১৮৩৩, প-ঃ ১-১০। 

৯। পি. জে. মার্শাল, এ, পঃ ১০৬। 

১০। িজয্রাম সেনাবশারদের “তশর্থমঙ্গলে' ভগবানগোলা এবং রাঁসকলাল গৃষ্তের 
"মহারাজ রাজবল্লভসেন" গ্রচ্ছে রাজনগর বাজারের বিবরণ আছে। 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃগ্রাদেশিক ৮৩ 


থেকে এ দুই শহরে চাল আমদানি করা হত। শতকের শেষ দিকে এক দিনাজপুর 
জেলায় চজ্জিশ লক্ষ টাকার খাদ্য শস্য বেচাকেনা হত1১১ বাংলার অভ্যন্তরীণ 
খাদ্যশসোর বাজারে দিনাজপুর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এর কারণ দিনাজপুরে 
উৎকৃষ্ট ধরনের অনেক প্রকার চাল উৎপন্ন হত। বৈদ্যনাথ মণ্ডল, ঠাকরদাস 
নন্দী ও ভোজরাজ পরিবার এ জেলার শস্য ব্যবসায়ে প্রাধান্য স্থাপন করেছিল । 
নিজেদের এজেন্টদের মাধ্যমে কৃষকদের আগাম দিয়ে এরা শস্য ব্যবস। নিজেদের 
হাতে রেখেছিল। 

পাশের জেলা রংগুরে নন্দীরা, বেনারসের ব্যবসায়ীরা ও বহিরাগতরা ব্যবসা চালাত । 
স্থানীয় ব্যক্তিদের নাম ব্যবসায়ীদের নামের তালিকায় পাওয়া যায় না। রংপুর ও 
পুর্ণিয়া জেলা থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় চাল রপ্তানি করা হত। লক্ষমীপুর 
(নোয়াখালি ) ও টট্রুগ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যবস্ত ও পণ্য বাংলার অন্যান্য 
জেলায় পাঠানো হত! লক্ষরীপ র থেকে প্রধানত রস্তানি করা হত ধান, স্পারি, চিনি 
( মোটা ) লবণ, কাঁচা তলা, লংকা এবং গবাদি পশুর খাদ্যরুপে ব্যবহত নানারকম 
কলাই । চট্টগ্রাম থেকে বাৎসরিক রপ্তানি তালিকায় দেখা যায় লবণ, কাঠ, লংকা, 
কাচা তলা এবং সামান্য পরিমাণে ধান।১২ ঠিক একইভাবে বিভিন্নধরনের রপ্তানি 
পণ্য বাংলার বিভিন্ন জেলার আড়ঙও থেকে সংগ্রহ করে কলকাতা, হুগলী, চন্দননগর 
ও শ্রীরামপুরে আনা হত এবং এখান থেকে জাহাজে বিদেশে পাঠানো হত। 
বিহারের সোরা ও আফিম বাংলার মধ্য দিয়ে বিদেশে যেত। আবার ইউরোপ ও 
এশিয়ার বিভিন্নদেশ থেকে আমদানিকর। পণ্যসামগ্রী নদীবন্দরগুলিতে এসে জমা হত 
এবং সেখান থেকে জেলাগ.লিতে বিকির জন্যে পাঠানো হত! 

অন্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অবাধ বা মুক্ত ছিল না। তবে 
প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার বণিকরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করত। 
তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর দ'ধরনের শুল্ক দিতে হত। বাংলার নবাবদের 
দেয় সরকারি শুল্ক ( সায়ের ) এবং জমিদারদের দেয় দুরকমের শুল্ক-__জমিদারির 
মধ্য দিয়ে বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাওয়ার শুলক ( 0:21157 00163 ) এবং জমিদারির 
মধ্যে বাজার, গঞ্জ ও হাটের উপর স্থাপিত শুল্ক বাংলার নবাবরা বিভিন্ন 
শ্রেণীর বণিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন হারে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করতেন । 
মসলমান বণিকরা দিত ২২ শতাংশ বাণিজ্য শুলক, হিন্দুরা ৫ শতাংশ এবং 
আমেনীয়রা ৩২ শতাংশ। ফরাসি ও ওলন্দাজরা ২২ শতাংশ হারে শুল্ক দিত আর 
ইংরাজরা বার্ষিক তিনহাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুক্কে বাণিজ্য 
করত । কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারের অপব্যাখ্যা করে কোম্পানির কর্মচারীরা 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত এবং নবাবের শুল্ক ফাঁকি 


১১। এন. কে. সংহ, এ, ২য় খন্ড, পু ২০৪। 
৯২। পি. জে. মার্শাল. এ, পু ১০৭এ। 


৮৪ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


দিত। এনিয়ে প্রাক-পলাশী য্‌গে বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোগ্পানির 


বিরোধ লেগেই থাকত ।১৩ 

প্রাক-পলাশী য.্‌গে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি উদ্লেখযোগ্য দিক 
হল বাংলার নবাবদের থেকে বিভিন্ন বণিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এককালীন 
দেয় শুল্কের বিনিময়ে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া বাবসায়ের 
অধিকার লাভ। আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদ পলাশী যদ্ধের আগে ও পরে 
লবণের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। মীর আফজল নামে একব্যক্তি 
বিহারের আফিম ব্যবঙ্গায়ে অনুরুপ সবিধা পেয়েছিল। ঠিক একইভাবে বাংলার 
জীমান্ত জেলার ফৌজদাররা পূর্ণিয়া, চট্ুগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভূতি-_-অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
কতকগুলি পণ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা পেত। এগ.লির মধ্যে উদ্লেখযোগ্য হল তামাক, 
সুপারি ও চূণের ব্যবসা। শ্রীহট জেলায় বাংলা-আসাম ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এরকম 
সুবিধাজনক একচেটিয়া বাবসার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। 

পলাশী যদ্ধের আগেই ইউরোপীয় বণিকরা ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধমে (7013%2:05 
05০) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষত লবণ, আফিম, তামাক ও সুপারির 
ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষডাবে অংশ নিত। এ পণ্যগুলি সরকারের বিশেষ বাণিজ্য 
তালিকার অন্তঙু'স্ত থাকায় এদেশের রাজশক্তির সঙ্গে ইউরোপীয়দের বিরোধ দেখা 
দিত, বিশেষ করে লবণের ব্যবসায়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে লবণের ব্যবসায় এবং 
সাধারণভাবে অত্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের পরিমাণ ভাল হত। বাংলাদেশে চালের 
অস্যন্তরীণ বাণিজ্যে শতকরা পঁচিশ টাকা লাভ হত। লবণের ব্যবসায় লাভ হত 
কমপক্ষে ৫০ শতাংশ। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যেও বেশ ভাল লাভ হত। 
অবশ্য সারা বছর সব জিনিসের ব্যবসায় লভ্যাংশ একরকম থাকে না। ফলে 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের হারে এরকম উশ্থান পতন 
দেখা দিত। 

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 
নিজেদের হাতে কক্ষিগত করার চেস্টা করে। এদেশীয় বণিকগোম্ঠীর বাণিজ্য 
অনেকটা কোণঠাসা হয়ে যায়। এদেশী বণিকরা কোম্পানির কর্মচারীদের নামে বা 
তাদের ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে বা তাদের বেনিয়ান হিসেবে এ বাণিজ্য করার 
অধিকার পায়। কোম্পানির কর্মচারীরা সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবসায়-_ 
লবণ, সুপারি, তামাক, চাল, তেল, ঘি, আফিম প্রভূতি__নিজেদের একাধিপত্য স্থাপন 
করে। এ ঘটনাটিকে যথাথভাবে 45125565 01012007” আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
ইংরাজ বণিকরা বিনাশুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পরিচালনা করায় দুভাবে বাংলার 


১৩। এস. স. হিল, বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭, ৩য়, খণ্ড । তাদের অবৈধ বাগিজোর 
ফলে নবাবের বাণিজ্য শৃত্ক খাতে দেড় কোটি টাকা ক্ষাতর আঁডিযোগে পিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ 
প্রন্টান্দের ইরা জন ইংয়াজদের কাঁশিমবাজার কুঁঠি দখল করে। 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আল্তঃপ্রাদেশিক ৮৫ 


আর্থিক ক্ষতি হতে থাকে-(১) বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুক্ুক থেকে 
বঞ্চিত হলেন (এদেশী বণিকরাও কোম্পানির দত্তক কিনে সরকারি শুক ফাঁকি 
দিত) আর (২) এদেশীয় বণিকরা ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্িতায় 
টিকতে না পেরে অবক্ষয়ের সম্মৃখীন হল। এছাড়া ইংরাজ বণিকদের নিজেদের 
ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমান্ত্রায় সচেতনতা নবাবের অধিকারের উপর আঘাত স্বর্প 
দেখা দিল ( 2170102,010016105 02 006 1181) 01 006 2205 )1 ১৭৬২ 
খীষ্টাব্দের মে মাসে বাংলার তৎকালীন গভর্ণর হেনরি ভ্যান্সিটার্টকে লেখা একখানি 
চিঠিতে বাংলার নবাব মীরকাশিম কোম্পানির কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
স্বরুপটি প্রকাশ করেছিলেন ।১ * 

১৭৬২ সনের অক্টোবর মাসে ঢাকায় কালেন্টুর মাহমেদ আলি গভর্ণর ভ্যান্সিটাট'কে 
লিখছেন ৪ পপ্রথমত, একদল বণিক ফ্যান্তুরির লোকদের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের 
নৌকায় ইংরাজ পতাকা উড়িয়ে নিজেদের পণ্য ইংরাজদের নামে বহন করে 
এর ফলে শাহবন্দর ও অন্যান্য শুল্কের ক্ষতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, লখিপুর ও ঢাকা 
ক্যাক্ুরির গোমস্তারা বণিক ও অন্যান্যদের বাজার থেকে চড়াদামে তামাক, তলা, 
লোহা ও অন্যান্য অনেক জিনিস কিনতে বাধ্য করে, তারপর বলপ্রয়োগে তাদের কাছ 
থেকে টাকা আদায় করে! তাছাড়া তাদের কাছ থেকে পিওনদের জন্য রাহাখরচ 
(৫10 710716%) নেয় এবং চুক্তি ভঙ্গ করলে জরিমানা দিতে বাধ্য করে। 
এরকম কাজকর্মের ফলে আড়ঙ. ও অন্যান্য বাজার ধ্বংস হচ্ছে। তৃতীয়ত, 
লখিপুরের গোমস্তারা তহশিলদারের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে তালুকদারের তালুকগুলি 
নিজেদের ভোগের জন্যে অধিকার করেছে অথচ এজনা ভূমি-রাজস্ব দেয় না। কিছু 
লোকের উস্কানিতে তারা অভিযোগ তদন্তের নামে বিশঙ্খলা স.ষ্টির জন্যে 
ইউরোপীয় ও দিপাহীদের দস্ভকসহ দেশের অভ্যন্তরে পাঠায়। বিভিন্ন স্থানে 
তারা শুল্ক চৌকি বসায় এবং গরীব মানুষের ঘরে যা পায় বিকি করে টাকা 
সংগ্রহ করে। এরকম অত্যাচারে দেশ ধ্বংস হয়। রায়তরা ঘরে থাকতে পারে 
না বা মালগুজারি ( খাজনা ) দিতে পারে না। মি. শেভালিয়র অনেকস্থানে বলপ্রয়োগে 
নতুন নতুন ফ্যাক্টরি ও বাজার বসিয়েছেন ; নকল সিপাহী খাঁড়া করে যাকে খশী 
আটক করে জরিমানা করেন। তাঁর জবরদস্তি কাজকর্মের ফলে, অনেক হাট, 
ঘাট ও পরগনা ধ্বংস হয়েছে ।১ ৫ 

মলত অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রশ্নে ইংরাজদের সঙ্গে মীরকাশিমের সংঘর্ষ 
বেধেছিল ( ১৭৬৩-৬৪)। এ যদ্ধের সংবাদে বিলাতের ডিরেক্টুর সভা রীতিমত 
উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। তারা নিদেশ পাঠালেন কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 


১৪। এ রকম কর়েকাট চিঠি এবং ইংরাজ বাঁণকদের অভ্যল্তয়শণ বাঁগজ্য সম্পর্কে 
ভ্যাঁন্সটা্ট ও ওয়ারেন ছেস্টিংসের আভিমত জানার জন্য দ্র: রমেশ চন্দ্র দত্তের "দ ইকনামিক 
হাস্ট; অব ইন্ডিয়া", ৯ম খন্ড, প:ঃ ১৮-৩৪। 

১৫। রমেশ চন্দ্র দত্ত, এ, ১ম খণ্ড, পঃ২৪-২৫। 


৮৬ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারী ও গোমস্তাদের জেলা থেকে প্রত্যাহার করা 
হোক।১৬ এ নিদেশ কার্যকরী করা অবশ্য সম্ভব হয়নি। তবে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার 
বাংলার গভর্ণর (১৭৬৫-১৭৬৭) হয়ে এসে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা 
নিয়ন্ত্রণের চেস্টা করেছিলেন। তিনি এঁ বছর কোম্পানির কর্মচারীদের স্বাথরক্ষার্থে 
“সোসাইটি ফর ট্রেড গঠন করলেন। তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের (লবণ, সুপারি 
ও তামাক) উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার সোসাইটির হাতে দেওয়া হল এবং 
এর লভ্যাংশ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্লাইভ 
সোসাইটির মাধ্যমে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং কোম্পানির কর্মচারীদের 
স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শুল্ক খাতে কোম্পানির রাজস্ব 
আদায় সুনিশ্চিত করা তাঁর অপর উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, ক্লাইভ ন্যায্য দামে নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি কেতা সাধারণের কাছে সরবরাহ করতে চেয়েছিলেন।১৭ এ 
পরিকল্পনায় ব্যবসায়ে অসাধারণ লাভ দেখা গেল-_শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ এবং এ 
লাভ কোম্পানির মান্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসারের মধ্যে বন্টিত হল।১৮ 
কোম্পানির ডিরেক্টুর সভা পরের বছর অর্থাৎ ১৭৬৬তে এ ব্যবসা বন্ধ করার জনে; 
নিদেশ পাঠালেন। এ ব্যবস্থায় বাংলার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল 
এবং বাংলার বণিক সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি তুলে দেওয়া 
হল বটে তবে নানা অছিলায় ও ছল চাতুরি করে অন্তত লবণ ব্যবসা পরের বছর পযন্ত 
চালানো হয়েছিল। 

কোম্পানি তার কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দেওয়ার জন্যে আগ্রহ 
দেখিয়েছিল ঠিকই, তবে কোম্পানি নিজে লবণ, সোরা ও আফিমের উপর একাধিপত্য 
স্থাপনে এগিয়ে গেল। কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশীয় বণিকদের মাধ্যমে এ ব্যবসা- 
গুলিতে নিজেদের স্বার্থ বজায় রেখে চলেছিল। ১৭৭৩ খ্ীষ্টান্দ থেকে কোম্পানি 
বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অবাধ ও মুক্ত নীতি (০079% 27)0. 265) অনুসরণ 
করতে থাকে। কোম্পানি কমশ একচেটিয়া ব্যবসা ও ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে কর্ম- 
চারীদের সরিয়ে দেয় । হেস্টিংস ১৭৭৩-এ দত্তক ব্যবস্থা তুলে দেন। এদেশী ও 
বিদেশী সব বণিকের জন্য ২২ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যগুল্ক ধার্য হয়। 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণ্য চলাচল অবাধ ও মুক্ত রাখার জন ওয়ারেন হেস্টিংস 
বাংলার অসংখ্য শুল্ক চৌকি তুলে দিয়ে কলকাতা ঢাকা, পাটনা, মুশিদাবাদ ও 
হগলীতে অভ্যন্তরীণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করলেন। জোর করে উৎপাদকদের 
দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত করা হয়। আগেই গভর্ণর ও কাউন্সিলের সদস্যদের 
ব্ডজিগত ব্যবসা বন্ধ হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কোম্পানির কর্মচারীরা 


১৬। লেটার ফ:ম কোট, ৮ ফেব্রুয়ারী ১৭ড৬৪। 
১৭। পপ. জে মার্শাল, এ. পৃঃ ১৩৩ । 
২৮ । মান ৬০ জন আঁফসারের মধ্যে সোসাইটির লভ্যাংশ বন্টনের ব্যবন্ছা হয়োছল । 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক ৮৭ 


লবণ, সুপারি, তামাক, খাদ্যশস্য ও আফিমে ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে পারত না। 
কর্ণওয়ালিশ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কম চারীদের ব্যক্তিগ্রত ব্যবসা রহিত করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যজিগত ব্যবসায়ের উপর 
নানারকম বিধি নিষেধ আরোপিত হয়।১১ এ সব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কোম্পানির 
কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাবসা টিকে ছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে চিনি ও নীলের 
ব্যবসা লাভজনক হওয়াতে ওরা ওদিকে ঝঁকেছিল। 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কমচারীরা 
এবং শতাব্দীর শেষ পাদে কোম্পানি নিজে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে অনেকগুলি 
পণ্যের উপর একচেটিয়া আধিপত্য স্তাপন করেছিল। সিয়ার মৃতাক্ষরীণ রচয়িতা 
গোলাম হোসেন দুঃখ করে লিখছেন 8 “বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটিও 
অবাধ বা মুক্ত নয়। কোম্পানি নিজে বা ইংরাজরা সবগুলিকেই নিজেদের কৃক্ষিগত 
করেছে ।২* সতরের দশকের প্রথম দিকে নিজের হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব নেওয়ার 
পর কোম্পানি তার কম"চারীদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার চেস্টা করে যদিও এ চেস্টা 
খুব ফলবতী হয়নি।২১ কোম্পানি লবণের ব্যবসা নিজের হাতে নিয়ে এবং 
একাধিপত্য স্থাপন করে নিজের আয় বাড়ানোর চেস্টা চালিয়ে যায়। আমদানি- 
রপ্তানি বাণিজোর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সোরা ও আফিমের ব্যবসায়ে, অন্যান্য 
ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দীরা-_ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভূতি-_কোণঠাসা হয়ে পড়ে। 
অবাধ, মুক্ত বা প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকায় বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে 
ক্‌মশ অবনতি বা অবক্ষয় দেখা দেয়। 

শতকের দ্বিতীয়াধে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবক্ষয়ের দিকটি বিশ্লেষণ 
করলে কতকগুলি সাধারণ কারণ লক্ষ্য করা যায়। 

(ক) পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কমচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য 
নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয় এবং জোর জবরদস্তি করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা 
করতে থাকে৷ মীরকাশিমের পরে বাংলার নবাবেরা সকলেই (মীরজাফর (দ্বিতীয়বার) 
মাজমুদ্দৌলা, সৈফ্দ্দৌলা ও মুবারক-উদদৌলা) এ উৎপীড়নমূলক ব্যবসার নীরব 
দশ'ক ছিলেন মান্র। কণওয়ালিশের আগে কোম্পানি তেমন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা 
চালু করতে পারেনি । 

(খ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্ক্ষেত্রে সরকার, জমিদার ও ইজারাদারদের ধার্য করা 
নানাপ্রকার কর ও শুল্ক প্রায় প্রতিটি উৎপন্ন পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর 


১৯ কোম্পানির কর্মচারীদের বান্তগত ব্যবসায়ের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্যে 
অধ্যায় নয় দেখুন । 

২০। গোলাম হোসেন: 'সিয়ার, ৩য় খন্ড, পু ২৯৩। 

২১। হাবার্ট হিজ্ডার, 'দ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানস রেগুলেশনস অব ইট্‌স সারভেষ্টস, 
বেঙ্গল পাস্ট এান্ড প্রেজেন্ট, জানুয়ারী-জুন, ১৯৭৮ । 


৮৮ বাংলার আথিক ইতিহাস 


স্থাপিত হয়েছিল। অসংখ্য শুল্ক চৌকি এবং শুল্ক আদায়কারী কম"চারীদের 
দৌরাত্ম্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 

(গ) শতকের প্রথমার্ধে বাংলার রাস্তাঘাট ও নৌপরিবহন ব্যবহারযোগ্য ও 
অনেকখানি নিরাপদ ছিল । শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা কমশ খারাপ হতে শুর করে। নবাব বা কোম্পানি এদিকে নজর না 
দেওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে অভ্যন্তরীণ জল ও স্থলপথের ক মশ 
দুর্গতি বাড়তে থাকে । 

(ঘ) এ যুগে প্রণাসনিক শিথিলতার ফলে সন্যাসী ও ফকির দস্যরা দলবদ্ধ- 
ভাবে বাংলার সবন্র লুটপাট, খুন, ডাকাতি ও রাহাজানি করে বেড়াত, এ'দের অত্যাচার 
বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে অভিশাপ হিসাবে দেখা দিয়েছিল ।২২ 


খ. আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য 


অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিস্তৃত ও বিশাল 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পূবে আসাম, ভ্টান, তিব্বত ও নেপাল থেকে পশ্চিমে 
গুজরাট, স্টন্তরে কাশনীর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দক্ষিণে করমণ্ডল 
ও মালাবার উপকল পর্যন্ত এ বাণিজ্যের বিস্তার। পশ্চিম উপকূলের বোগ্াই ও 
গুজরাটের সঙ্গে বাংলার ভাল রকমের বাণিজ্য ছিল।২৩ স্থলপথে বর্তমান উত্তর 
প্রদেশের মিজাপূর বাংলা ও উত্তর ভারত এবং বাংলা ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে 
মধ্যবর্তী বাণিজ্য ঘাঁটি হিসেবে কাজ করত। উত্তর ও মধ্য ভারতের দিল্লী, আগ্রা, 
এলাহাবাদ, অযোধ্যা, কাশী, বুন্দেলখণ্ড ও মালবের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উত্তর পশ্চিমে লাহোর, মূলতান ও সিঙ্ধাদেশের সঙ্গে বাংলার 
*বাণিজ্যপণ্য বিনিময় চলত 1 সমকালীন ব্যক্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় অষ্টাদশ 
শতাহ্দীর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বণিকদল বাণিজ্য করতে আসত । এ 
সময়ে বাংলার অবাঙালী বণিকদের মধ্যে আফগান, শেখ, কাম্মীরী, মূলতানী, 
পাগিয়া (পাগড়িধারী উত্তর ভারতীয় বণিক ), ভূটিয়া ও সন্যাসীরাই প্রধান। 
প্রকৃতপক্ষে এরাই এ যৃগর বাংলায় ভ্রাম্যমাণ বণিকদল। সন্ন্যাসী ও ফকির বণিকরা 
হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের উৎপম৷ উড্ভিজ্জ ফসল, চন্দন কাঠ, মালার বীচি, নানারকম 
ভেষজদ্রব্য ও গ্রাছগাছালি বাংলায় নিয়ে আসত, হলওয়েল জানিয়েছেন প্রতিবছর 
আগ্রা ও দিল্লী থেকে বণিকদল বধমানে বাণিজ্যের জন্য আসত। এখান থেকে 
তারা সীসা, তামা, টিন, লঙ্কা ও নানারকম বস্ত্র নিয়ে যেত, এ বাণিজ্যের পরিমাণ 
হত বিশাল। দিল্লী ও আগ্রার বণিকদল তাদের প্রয্মোজনীয় পণ্য খানিকটা নগদ 


ই২। এইচ. আর, ঘোষাল। এ, পঃ ১৬৯। 
২৩। আলেবজাম্ডার ভাও, হিল্দূক্ছান, ১ম খন্ড, প:ঃ ১১৫ । 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক ৮৯. 


টাকায় এবং খানিকটা বিনিময় প্রথায় (19201) কিনত। আফিম, সোরা ও. 
ঘোড়ার বিনিময়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করত। উইলিয়ম বোল্টসৃও 
অনুরূপ বর্ণনা রেখে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে জল ও স্থলপথে হাজার হাজার বণিক বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বাংলায় আসত 1২ 


বাংলা থেকে একই উদ্দেশ্যে বণিকদল দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে যেত। এরা এর অঞ্চলে 
নিয়ে যেত লবণ, চিনি, আফিম, রেশমীবন্ত্র, রেশম, প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের 
সুতীবস্ত্র ও মস্লিন। সব মিলিয়ে আগ্রা-দি্লী অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার বার্ষিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ চার কোটি ( ১৭,৫০,০০০ পাউগ্ুড) টাকায় দাঁড়াত।২৫ দিজ্লী- 
আগ্রা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার বণিকরা বাণিজ্য করতে যেত। তাদের 
প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানগুলি হল উত্তর ভারতের বিতিন্ন নগর, আসাম, কাছাড়, 
মালাবার ও করমন্ডল উপক্ল এবং গুজরাট । জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলায়' এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত *চন্দ্রকান্ত” গ্রন্থে বাঙ্গালী বণিকদের বাণিজ্য উদ্দেশ্যে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।২৬ 


বাংলার বণিকরা আসাম, কাছাড় ও নেপাল থেকে আনত প্রধানত কাঠ ও 
হাতির দাঁত, রেশম, লাক্ষা, মুগা ধুতি প্রভৃতি। উড়িষ্যার বালেশ্বর থেকে আসত 
লোহা ও পাথরের জিনিক্গপন্ত্র, চাল ও অন্যান্য দ্রব্য। বাংলা থেকে বালেশ্বরে পাঠানো 
হত তামাক ও অন্যান্য দ্রব্য ।২৭ বাংলার বণিকরা আসামে নিয়ে যেত লবণ, 
তামাক ও সুপারি। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের সমস্ত বন্দর ও শহর, দিল্লী ও. 
আগ্রার সমিহিত অঞ্চল, কাশী, এলাহাবাদ ও অযোধ্যাতে বাংলার বণিকদের দেখা 
যেত। বাংলার বণিকরা এ সমস্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করত ফল, ওষুধ, কড়ি 
টিন, তলা, শাঁখ প্রভৃতি নানারকম পণ্য। বাংলা থেকে নিয়ে আসত সূতী ও রেশমী- 
বস্ত্র, মস্লিন, চিনি, তামাক, সুপারি, লবণ, আদা, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি। কাশ্মীরী 
ও আর্মেনীয় বণিকরা এখুগে বাংলায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
নিয়েছিল। কাশ্মীরী বণিকরা বাংলা থেকে লবণ সংগ্রহ করত এবং এই উদ্দেশ্যে 
সুন্দরবনের মালজ্িদের আগাম টাকা দিয়ে সস্তায় লবণ বানিয়ে নিত। এই বণিকদল 
বাংলা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা বাংলা থেকে 
বঙত্র, রেশম, ঝিনুক, চামড়া, নীল, মুক্তো, তামাক, চিনি, লবণ, সুপারি, ব্রড ব্লুথ, 
লোহার জিনিসপন্র, ও মালদা সাটিন নিয়ে নেপাল, তিব্বত ও ভূটানে যেত। তারা 


২৪। উহীঙ্গয়ম বোষ্টস, কনাসডারেশনস জন ইশ্ডিয়ান এযাফেয়ার্স, প:ঃ ২০০। 

২৫। আবে রেনল, এ ফিলজাঁঞফক্যাল এ্যান্ড পাঁলাটক্যাল 'হাস্টি অব 'দি সেটেলমেস্টস-, 
১ম খন্ড, পু: ৪০৮৬। 

২৬। জয়নারার়ণ সেনের “হাঁরলীলা' ও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহত্)' 
পু ৬৬২-৬৩। 

২৭। জেমস- লঙ্‌, এ, পু ৩৩৬, রেকর্ড নং ৫৩৮। 


৯০ বাংলার আধিক ইতিহাস 


বাংলার জন্য এসমস্ত অঞ্চল থেকে নানারকম ভেষজদ্রব্য, সোনা, রেশম, হাতির দাঁত, 
পশমের কাপড়, মুখোশ ও লাক্ষা নিয়ে আসত ।২৮ 

আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অন্যতম প্রধান পণ্য হল বাংলার লবণ । বাংলা থেকে লবণ 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ করা হত। বাংলা থেকে জলপথে লবণ পাঠাবার 
সুবিধা থাকায় পরিবহন ব্যয় বেশি হত না এবং এর ফলে লবণের দাম কম থাকত। 
বাংলা খেকে বিপুল পরিমাণ লবণ পাঠানো হত কাশী ও মিজাপুরে। সেখান 
থেকে এ লবণ চালান যেত অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড ও মালবরাজো ।২৯ 
বাংলা থেকে প্রচর পরিমাণে লবণ আসামে পাঠানো হত। পাঁচশ-ছশ টনের অস্ততঃ 
চঞ্লিশখানি বড় নৌকা বা জাহাজ বাংলার লবণ নিয়ে প্রতিবছর আসাম যেত। 
বাংলা-আসাম লবণ ব্যবসায়ে অসাধারণ লাভ (প্রায় শতকরা ২০০ ভাগ) হত। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় তামাক ও সুপারির উৎপাদন যথেষ্ট ছিল। নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যরূপে বাংলা থেকে তামাক ও সুপারি উত্তর ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে রপ্তানি করা হত। 

শিল্পের সঙ্গে বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এসময়ে বাংলার প্রধান শিল্পপণ্য 
সুতীবন্ত্র, রেশমীবন্ত্র ও মসুলিন। সারা ভারতে এ পণ্যের বাজার উত্তর থেকে পশ্চিমের 
গুজরাট এবং উত্তর-পশ্চিমে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত। বোম্বাই, সুরাট ও নাগপুর থেকে 
বিপুল পরিমাণে কাঁচা ত.লা বাংলায় আসত এগুলি বাংলার তাঁতের চাহিদা মেটাত। 
বাংলা থেকে কাঁচা রেশম গুজরাট ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। 
এর পরিমাণও হত বেশ বিশাল। আলিবর্দির সময়ে শুধু মুর্শিদাবাদের ( চ.ণাখালি ) 
সুন্ক চৌকির হিসেবে বার্ষিক কমপক্ষে সত্তর লক্ষ টাকার রেশম বাংলার বাইরে 
চালান হত। ইউরোপীয়রা বাংলা থেকে যে রেশম কিনত তা এ হিসেবের মধ্যে 
ধরা হয়নি। পলাশীর থৃদ্ধ পর্যন্ত বাংলায় আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অপর প্রধান 
পণ্য বাংলার চিনি। বাংলার চিনি মাদ্রাজ, মালাবার উপকূল, বোম্বাই, গোয়া, সুরাট 
ও সিন্ধুপ্রদেশে চালান দেওয়া হত। এ সময়কার ভারতবর্ষে বাংলা এ পণ্যের সবচেয়ে 
বড় কেন্দ্র ছিল বলে মনে করার যথেস্ট কারণ আছে। প্রাক্‌-পলাশীযুগে বাংলার 
বাষিক মোট রস্তানিযোগ্য চিনির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার মণ। চিনির ব্যবসা থেকে 
প্রাম্ন ৫০ শতাংশ লাভ হত এবং সেই পরিমাণে বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটত। 
পলাশী-উত্তর যুগে জাভা ও চীনদেশের সস্তা চিনি ভারতের পশ্চিম উপকূলে আমদানি 
হলে বাংলার এই লাভজনক আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ধ্বংস শুরু হয়। 

অম্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় পাট থেকে তাঁতে চট বোনা হত। প্রথম 
দিকে এ চট শুধু অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। এ পণ্যের রপ্তানি প্রায় ছিল না 
বললেই চলে । পঞ্চাশের দশক থেকে কিছু কিছু চট ও চটের ব্যাগ বাংলা থেকে 


২৮। আলেকজান্ডার ডাও, এ, প্রথম খন্ড, প?ঃ ১২৫ ও ভ্যান্সিটার্ট, ন্যারোটভ, ইয় খন্ড, 
প্‌, ২২১। 
২৯। আলেকজান্ডার ডাও, $. ১ম খন্ড. প:ঃ১১৯-১২০। 


বাণিজ্য £ অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক ৯১ 


বাইরে চালান শুরু হয়। ১৭৫৩-তে কোম্পানির বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে৩« 
এবং ১৭৫৯ খ্বীষ্টাব্দের ২১শে জ.লাই মাদ্রাজ প্রেসিডেল্সি থেকেও কলকাতায় চট 
কেনার নির্দেশ আসে । ১৭৫৫-তে কোম্পানি নথিপন্রে ২০০০ গানিব্যাগের উল্লেখ আছে। 
'্রসব সাক্ষ্য থেকে বাংলার বাইরে বাংলার চট ও চটের ব্যাগের কমবর্ধমান চাহিদার 
প্রমাণ মেলে এবং বাংলাদেশ এ পণ্য রপ্তানি করে বেশ কিছু অর্থোপাজন শুরু 
করেছিল । অধিকন্তু পাট ও পাটজাত পণ্য ইউরোপে রপ্তানি শুরু হয়। ফলে 
অম্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট চাষ অনেকখানি 
বেড়ে যায়। 


উপকূল বাণিজ্য £ প্রধান প্রধান পণ্যগুলি ছাড়াও বাংলা থেকে অনেকগুলি 
কৃষিজ পণ্য যেমন লম্বা লংকা, চাল, আফিম, আদা, হলুদ প্রভৃতি পশ্চিম পূর্ব উপকলের 
প্রদেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। এর বিনিময়ে বাংলা এ অঞ্চল থেকে তার 
প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভেষজ দ্রব্যাদি, ফল, কড়ি টিন, শাঁথ প্রভৃতি সংগ্রহ করত।৩১ 
বাংলার বিদেশী কোম্পানিগুলি আন্তঃপ্রাদেশিক, বিশেষ করে উপকল বাণিজ্যে অংশ 
গ্রহণ করত। ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ কোম্পানি বাংলা থেকে চিনি, চাল, চটের 
ব্যাগ, আদা, হলুদ, তেল এবং নানা খনিজ দ্রব্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, পঙ্ডিচেরি, 
কালিকট, মাহে-_পূর্ব ও পশ্চিম উপকলের অন্যান্য বন্দর ও শহরে বিকি করত । 
ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কর্মচারীরাও উপকল বাণিজ্যের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। 
উইলিয়ম বোল্টস্-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায় পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির 
কর্মচারীরা আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেস্টা করেছিল। 
কাশী ও অযোধ্যায় সোরার ব্যবসা এবং আগ্রা অঞ্চলে নীলের ব্যবসায়ে কোম্পানির 
কর্মচারীরা বেশ লাভ করত। এরা ছাড়া লাইসেল্সধরী ইংরাজ স্বাধীন বণিক 
(0:06 1)1-0127) এবং লাইসেন্সহীন বেআইনি বণিক (11061107061) বাংলার 
আন্তঃপ্রাদেশিক ও উপকল বাণিজ্যে অংশ নিত। 


ভারতের দক্ষেণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলের কতকগুলি বন্দরের সঙ্গে-_-ওলন্দাজদের 
কোচিন, ইংরাজদের তেলিচেরি ও আনজেঙ্গো (40]০17৮০)১ স্বাধীন কালিকট ও 
মহীশুরের মাঙ্গালোর- বাংলার বেশ বিক্তৃত বাণিজ্য ছিল। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির 
মাধ্যমে বাংলা এ অঞ্চল থেকে লংকাঃ এলাচ, দারুচিনি ও চন্দনকাঠ সংগ্রহ করত ।৩২ 
এ পণ্যের কিছু অংশ পুনরায় পশ্চিম এশিয়া ও চীনদেশে রপ্তানি (16-9:2000:0 
করা হত। সিন্ধদেশের থাট্রাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। 
মূলতানের সঙ্গেও এযূগে বাংলার বাণিজ্যিক যোগাযোগ অব্যাহত দেখা যায়। বাংলা 


৩০। বোম্বাই কাউীন্সলের লেটার টু ক্যালকাটা, ১২ আগস্ট, ১৭৫৩। 
৩৯। এস. সি. হিল, এ, ৩য় থণ্ড, প:ঃ ৩১০। 


৩২। এ বাণিজ্যের বিস্তাত আলোচনার জন্য দ্রঃ এ. দাশগত্পে, মালাবার ইন এরাশয়ান 
প্রেড, ১৭৪০-৯৮২০, কেন্বিজ, ১৯৬৭। 


৯২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


থেকে জলপথে সিহ্ধদেশে নানারকম ধাতব দ্রব্য, চিনি, চাল ও রেশম যেত। 
করমণ্ডল উপকলের বন্দরগুলিতে কলকাতা থেকে যেত খাদ্যশস্য, ডাল, চিনি, সোরা 
গুড়, আদা, লম্বা লংকাঃ মাখন, তেল, রেশম ও রেশমী বস্প্র মস্লিন, হলুদ, 
সোহাগা (6018%) প্রভৃতি ।৩৩ (শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নেপাল থেকে বাংলায় সোহাগা 
আমদানি রুদ্ধি পায়। ) ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ পরিবহন ব্যবসার সুবিধার্থে 
করমণ্ডল উপকূল থেকে বাংলাদেশে লবণ ( কুরকৃচা ) আমদানি চলতে খাকে। 

অম্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ 
ভাল বলা চলে। বাংলায় আপেক্ষিক শান্তি (মারাঠা আকুমণ ছাড়া ), বণিক ও 
বাণিজ্যের অনুক্ল রাম্ট্রনীতি, বাংলার উন্নত শিল্প ও কৃষি এর প্রধান কারণ। 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নানাকারণে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 
এর কারণ প্রধানত তিনটি। 

প্রথমত, মুঘল সাম়াজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। স্বাধীন রাজা বা 
সুলতানরা আলাদা আলাদাভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর শুল্ক স্থাপন 
করেছিলেন। এতে সারা ভারতের আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হয়। 

দ্বিতীয়ত, সারা ভাবতে লুটেরা, ডাকাত ও দস্যুদের উৎপাত আন্তঃপ্রাদেশিক 
বাণিজ্যের পথে অন্তরায় জুন্টি করে। সাধারণভাবে অম্টাদশ শতাব্দীকে বলা হয় 
অরাজকতার শতবষ (06509 ০0182179101) )। শান্তি ও শঙ্খলা সম্‌.দ্ধিশালী 
বাণিজ্যের অন্যতম পূর্বশত ।৩ 

তৃতীয়ত, কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ঝোঁক বাংনার 
আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি করেছিল। পূর্ণ রাম্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি 
শতাব্দীর দ্বিতীগ্নার্ধে কতকগুলি জিনিস যেমন সোরা, আফিম, ও লবণের ব্যবসায়ে 
একাধিপত্য স্থাপন করে। অপরদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা তামাক, সূপারি, নীল ও 
চুণের ব্যবসা কক্ষিগত করার চেস্টা করে এবং কোনো কোনো অঞ্চলের আন্তঃ 
প্রাদেশিক বাণিজ্যের উপর নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে দেয় ( যেমন 
বাংলা-আসাম ব্যবসা )। এর ফলে শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক 
বাণিজ্য দুদশার সম্মুখীন হয়। অবাধ ও মুক্ত বাণিজ্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত ও 
কৃক্ষিগত হয়ে পড়ে ।০৫ 


৩৩। এন. কে. 1সংহ, এ. ১ম খন্ড, প?ঃ ১২৫। 
৩৪। কে. কে. দত্ত. এ, পু; ২৭০-২৭১। ও আলেকজাল্ডায় ডাও, এঁ, ১ম খন্ড গু, ১২৫ 


৩৫। ওয়ারেন হেস্টিংসের মল্তবা, কনসালটেশনস, ৯ মা” ১৭৬৩। 


৭ 
বাণিজ্য : আন্তর্জাতিক 


স্কটল্যাণ্ডবাসী আলেকজান্ডার ডাও বাংলা বাণিজ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে 
লিখছেন : "বাংলার নরম জলবায়, জমির উববরাশক্তি ও হিন্দুদের প্রকতিগত এঁতিহ্য 
বাণিজ্যের সহায়ক ।”১ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের পর 
বাংলার পক্ষে উদ্বৃত্ত (10212106 ০0: ৮206 ) থাকে ; এখানে যে সোনা বা রূপো 
বিদেশীরা নিয়ে আসে তা আর কখনো ফেরত যায় না।” গ্রোস লিখেছেন এখান 
থেকে প্রতিবছর পঞ্চাশ থেকে যাটখানা জাহাজ ভর্তি হয়ে বাংলার পণ্যসম্ভার বিদেশে 
যায়।২ প্রাক্‌-পলাশী যুগে বাংলার বহিবাণিজ্য বা আন্তজাতিক বাণিজ্য পরিমাণে 
বিশাল এবং প্রকৃতিতে বৈচিন্ন্যপূর্ণ। বাংলার আথ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব 
অপরিসীম। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলা প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করত। 
আত্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিবছর লেনদেনের পর বাংলার এককোটি 
ষোল লক্ষ টাকার উপর লাভের পরিমাণ দীঁড়াত। শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলেকজাগার 
হ্যামিলটন হ.গলীকে বাংলার সবচেয়ে বড় আমদানি রপ্তানি বন্দর বলে উল্লেখ 
করেছিলেন। হ.গলী হল বক্সবন্দর-_বাংলা সুবায় সম্রাটের সবচেয়ে বড় শুক 
চৌকি। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে হ্‌গলী বন্দরে যে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আদায় করা 
হয়েছিল তার পরিমাণ দুলক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ষোল সিক্কা টাকা । এ হিসেবের মধ্যে 
পাশের নটি গঞ্জের শুলকও ধরা আছে। পলাশী যুদ্ধের সময় কলকাতা নিঃসন্দেহে 
বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর। কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং মোট 
বাণিজ্যের পরিমাণ এক মিলিয়ন পাউণ্ড বা এক কোটি টাকা । 


শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, 
জার্মানি ও বেলজিয়ামের অধিবাসীদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। গ্রীস ও 
পতু'গ্রালের সঙ্গেও অল্প পরিমাণে বাংলার বাণিজ্য হত। ইউরোপীয়রা ছাড়া এ যুগে 
বাংলার বহির্বাণিজ্যে বিদেশী বণিকদের মধ্যে আরব, চীনা, তুকাঁ, ইরাণী, আবিসিনীয় 
জজীয় ও আর্মেনীয়দের দেখা যায়। স্থায়ীভাবে প্রতিচ্ঠিত বাংলার অবাঙালী বণিক 
সমাজ বাংলার এশীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। এরা হল গুজরাটা, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, 
মালাবারী প্রভ.তি । শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার বণিকদল বাংলায় বাণিজ্য করতে 
এসেছিল। 


১। আলেকজান্ডার ডাও, এ, ১ম খন্ড, পঃ ১০৩। 
২। জে. গ্রোস, ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ, ইয় খন্ড, পুঃ ২৩৮। 


৯৪ বাংলার আধি'ক ইতিহাস 


ভৌগোলিক দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আন্তজাতিক বাণিজ্যকে 
পাঁচভাগে ভাগ করা যায়ঃ ১। পশ্চিম এশিয়ার লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের 
উপক্লভাগের দেশগুলি-_-আরব (জেদ্দা), ইরাক (বসরা, বুশায়ার, বন্দর রিগ), ইয়েমেন 
( মোখা ), ওমান €( মসকট ) ও ইরাণ (গোম্রুন_ইংরাজদের বন্দর আব্বাস )। 
জেদ্দার মধ্যে দিয়ে মিশর ও অটোমান তুকী সাম্াজ্যের বন্দরগ লি এবং বসরার মধ্য 
দিয়ে সিরিয়ার আলেপ্পোর সঙ্গে বাণিজ্য চলত। (২) বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহা- 
সাগরের দেশগুলি ব্রন্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপপুঞ্জ । (৩) দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও 
সুদূর প্রাচ্যের দেশগ্‌লি- ইন্দোনেশিয়া ( বাটাভিয়া), সুমান্রা (অচিন, বে্কলীন), 
বোণিও, মালয় (কেদা), ম্যানিলা (ফিলিপিন) ও চীন (ক্যানটন )। (8) আফ্বিকার 
পূর্ব উপকলের কেনিয়া ( পেত 796), পতুগীজ উপনিবেশ মোজান্বিক, অস্ট্রেলিয়া ও 
আমেরিকা | (৫) ইংল্যান্ড, ফলাল্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, জার্মানি ও বেলজিয়াম 
( তৎকালীন অস্ট্রিয়ার নেদারল্যান্ড )। |] 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে স্ুরাট বন্দরের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির 
সঙ্গে বাংলার আন্তজাতিক বাণিজ্য পরিচালিত হত। বাংলা প্রধানত বিভিন্ন প্রকারের 
সুতীবস্ত্র, মসলিন, রেশম, চাল, চিনি এ অঞ্চলে সরবরাহ করত । এ অঞ্চল থেকে 
বাংলায় আসত তামা, ঘোড়া, খেড়ুর, বাদাম, সিরাজীমদ, গোলাপজল প্রভ্‌তি। 
বাংলা ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
ছিল আমে'নীয় বণিকদের। পারসোর রাজধানী ইস্পাহানের নিকট জালফাতে ওদের 
উপনিবেশ ছিল। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদের কাছে পৈদাবাদ ও কলকাতা এ সময়ে 
ওদের বড় বাণিজ্য ঘাঁটি । এ সম্প্রদায়ের অনেকেই বেশ ধনী এবং ব্যবসা বাণিজ্য 
এদের জাতিগত এঁতিহ্য ।৩ এ অঞ্চলের বাণিজ্যের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল 
বাংলা পণ্যের একাংশ জল ও স্থলপথে মিশর, সিরিয়া ও অটোমান তুকাঁ সামাজ্যের 
বিভিম্ন শহর ও বন্দরে পুনরায় রপ্তানি (:০-০20)০) করা হত। লোহিত সাগরের 
উপকলে জেদ্দা ও মোখাতে বাংলার বাণিজ্য চলত। এ অঞ্চলে বাংলার মস.লিন, 
অন্যানা স্তীবক্ব্র, চাল ও চিনি বিকি হত। এ অঞ্চল থেকে বাংলা তার পণ্যের 
বিনিময়ে নিয়ে আসত সোনা ও রুপো। অষ্টাদশ শতাব্দীর চছ্লিশের দশক পষান্ত 
পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের উপক্লভাগের দেশগলির সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য 
বেশ ভালরকম চালু ছিল। তারপর থেকে আস্তে আস্তে এ বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। 
সত্তরের দশক থেকে এ বাণিজ্য নামমান্র টিকে ছিল বলা যায়। 


পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে বাংলা বাণিজ্যের অবনতির তিনটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। 

(ক) শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে এ অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। 
ইরাণে আফগান আকৃমণ, রাশিয়া ও তুরস্কের বিরুদ্ধে ইরাণের যুদ্ধ, নাদির শাহের 
শাসন এবং জান্দ ও কাজারদের মধ্যে লড়াই পারস্যের শান্তি ও বাণিজ্যিক পরিবেশ 


৩। এম. জে. শেঠ. আমেশনয়ানস ইন হীণ্ডয়া, কলকাতা, ১৯৩৭, দুষ্টব্য। 


বাণিজ্য £ আল্তজাতিক ৯৫ 


দুই নষ্ট করে দেয়। ইরাকে বাসাদের নেতৃত্বে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। এরফলে বসরা বন্দরের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বসরা ও কায়রোর মধ্যে 
বাণিজ্য পথটি রুদ্ধ হয়। বসরা ও সিরিয়ার মধ্যে বাণিজ্যও অচল হয়ে পড়ে। 
ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। এককথায় বলা যায় সমগ্র পারস্য উপসাগর ও. 
লোহিত সাগরের তীরবতাঁ দেশগুলি রাজনৈতিক অশান্তির শিকার হয়। 


(খ) লোহিত সাগরের তীরবতাঁ বন্দরগলির- জেদ্দা, মোখা, মস্কট-___কতু'পক্ষের 
জুলম ও জবরদস্তি করে টাকা আদায় করা, বাণিজ্য পণ্যের ন্যায্য দাম না দেওয়া এবং 
বণিকদের পাওনা টাকা শোধ না করে ফেলে রাখা এ অঞ্চলের বাণিজ্যের অনেকখানি 
ক্ষতি করেছিল। এ সময়ে এ অঞ্চলে বিদেশী জাহাজ আটক করে বাজেয়াপ্ত করার 
ঘটনাও কম নয়। 

(গ) পঞ্চাশের দশক থেকে (১৭৪০) বাংলাদেশে ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য পণ্যের 
দাম কৃমাগত বাড়তে থাকে । বাংলা এ অঞ্চলে প্রধানত তিনটি পণ্য সরবরাহ করত 
-স্তীবস্ত্র, রেশম ও চিনি । জাভা ও চীন থেকে সস্তা চিনি৪ ও চীনদেশ থেকে 
সস্তা রেশম এ অঞ্চলের বাজারে আসতে থাকে । শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলার 
সতী বচ্ব্রের দাম কমপক্ষে ৩০ শতাংশ বেড়ে যায়। ফলে বাংলা এ অঞ্চলের বণিজ্যিক 
প্রতিদ্বন্দ্িতায় দ্রুত পরাজিত হতে থাকে এবং বাজার হাতছাড়া হয় । 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কা, ব্রম্নীদেশ ও মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলার বাণিজা চলত । 
এ যুগে শ্রীলঙ্কা ওলন্দাজদের উপনিবেশ। ওলন্দাজরা সাধারণত ইউরোপীয় 
প্রতিছন্বীদের তাদের নিজেদের উপনিবেশে বাণিজ্যাধিকার দিতে রাজী হত না। 
ওলন্দাজদের বাধা নিষেধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে মাঝে মাঝে শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্য 
জাহাজ যেত । মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশ প্রচর পরিমাণে কড়ি, শাঁখ ও দড়ি (০০016) 
আমদানি করত । ব্রহ্মদেশের সিরিয়াম ও পেও থেকে বাংলাদেশে আসত টিন, প্রচ,র 
সাধারণ কাষ্ঠ, চন্দন ও সাপন কাঠ, মোম, হাতির দাঁত ও লাক্ষা। অম্টাদশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্হ নির্মাণ ও জাহাজ তৈরিতে ব্রহ্মদেশের কাঠ ব্যবহ,ত হত। 

দক্ষিণ-পৃব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পক বহু প্রাচীন। 
শতকের গোড়ার দিকে এ সম্পর্ক তেমন বিস্তৃত বা বিশাল নয়। সন্তরের দশক থেকে 
শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত এ বাণিজ্যের শ্রীরুদ্ধির যুগ। হোল্ডেন ফারবার (চ701967, 
51192) মন্তব্য করেছেন পশ্চিম এশিয়াতে বাংলা বাণিজ্যে অবনতি শুরু হওয়ার 
ময় থেকে পূৃবাঞ্চলে শ্রীর্দ্ধি দেখা দেয় । এ ঘটনাটিকে তিনি “বাণিজ্য বিস্লব' 
(00770010191 [6%০11017) আখ্যা দিয়েছেন ।৫ পি.জে. মাশাল এ দুটি ঘটনার 
মধ্যে অন্তত তিরিশ বছরের (১৭৪০-১৭৭০) ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন।৬ বাংলা 


৪। কে. 'ল্যাম্যান, ডাচ এশিয়াটিক ট্রেড, হেগ, ১৯৫৮, পঃ ১৬০-১৭০। 

৫&। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন হোল্ডেন ফারবার, জন কোম্পানি এযাট 
ওয়শক, কেম্ব্রজ, ম্যাসাচৃসেটস, ১৯৫১, পৃঃ ৯৬০-১৭০। 

৬। পি. জে. মার্শাল, এ, প2ঃ ১০৪। 


৯৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


থেকে দক্ষিণ-পৃব এশিয়ার দেশগৃ.লিতে-_-ইন্দোনেশিয়া, মালয়, সুমান্ত্রা, বোর্ণিও, 
ফিলিপিন ও ইন্দোচীনে--সাধারণত রপ্তানি করা হত আফিম, বিভিন্ন ধরনের 
সৃতীবক্ক্র, রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য। এ অঞ্চল থেকে আমদানি করা হত টিন, লংকা 
মোম ও নানারকম মশলা-_ জৈন্রি, জায়ফল, এলাচ, দারুচিনি প্রভূতি। এ অঞ্চলের 
ব্যবসায়ে দুটি প্রধান অসুবিধা হল ফিলিপিনের রোমান ক্যাথলিক কতৃপক্ষ 
প্রোটেস্টান্ট বণিকদের এখানে বাণিজ্য করতে দিত না। ইংরাজ বণিকরা আর্মেনীয় 
ও পতুর্গীজ বণিকদের নামে এখানে ব্যবসা করত। এখান থেকে স্পেনদেশের 
মধ্য দিয়ে পাওয়া মেক্সিকো রূপো বাংলায় আসত। ঠিক একইভাবে বাটাভিয়াতে 
ওলন্দাজরা ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্বীদের সহ্য করতে পারত না। এরা আশেপাশের 
স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন সুলতানদের উপর বাণিজ্যিক একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা 
করত । ফলে এ অঞ্চলের বাণিজ্য অনেকাংশে ব্যাহত হত। ওলন্দাজদের বাধাধান সত্তেও 
বাংলার জাহাজ সেলাঙ্গর (9618701), রিয়াও (7২1৪0. ), প্যালেম্ব্যাল (১216107- 
08106) ও টেঙ্গানূতে (11605900 ) ব্যবসা করত। এস্থানগুলির সবই মালয় 
ও মালাক্কা প্রণালীর কাছাকাছি । অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যান্টন বন্দরের মধ্য দিয়ে 
চীনদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
চীনদেশ থেকে চা কিনতে শুরু করে এবং কোম্পানির কর্মচারীরা দেশে 
টাকা পাঠানোর জন্য কোম্পানির ক্যান্টন ট্রেজারিতে টাকা জমা দিয়ে লন্ডনের উপর 
বিল অব এক্সচেঞ্জ গ্রহণ করতে থাকে । কোম্পানির কর্মচারীরা ক্যান্টন বন্দরে প্রচ্‌র 
পরিমাণে আফিম বিকি করে এ টাকা সংগ্রহ করত। আফিমের ব্যবসা চীনদেশে 
সরকারিভাবে স্বীকৃত ছিল না বলে কোম্পানি নিজে এ ব্যবসায়ে নামতে পারত না। 
বাংলার জাহাজগ.লি চীনদেশে আফিম ছাড়া কাঁচাত্‌লা, লংকা ও টিন নিয়ে যেত। 
মালাবার উপকূলের লংকা, গ্জরাটের তলা এবং পৃবভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টিন 
সংগ্রহ করা হত। ক্যান্টন বন্দর থেকে বাংলার জাহাজগ লি বিভিন্ন ধরনের জিমিস 
নিয়ে আসত । এগুলির মধ্যে তুতেনাগ (দস্তা ও তামার মিশ্র ধাতু ), মোটা চিনি, 
চা, পোর্সলেনের বাসন ও ফিটউকিরি উল্লেখযোগ্য |? 

অষ্টাদশ শতকে আফিকার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।৮ কেনিয়া 
উপকূলে বাংলার জাহাজ যাতায়াত করত। শতকের মধ্যভাগে বাংলা থেকে কয়েকটি 
জাহাজ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছিল বলে জানা যায়। জাহাজগলি এদেশ 
থেকে কড়ি সংগ্রহ করত। আফিকার পূব উপকলের দক্ষিণাঞ্চলে পতু'গীজ 
উপনিবেশ মোজান্বিকেও বাংলার বাণিজ্য জাহাজের দেখা মিলত। আফিকার 
কীতদাস সংগ্রহ এ বাণিজ্যের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। 


৭ 'প, জে. মার্শাল, এ, পু, ৯০০। 

৮। ডোঁভড রোগির মন্তবা, এস. সি. হল, এ. তৃতীয় থণ্ড। পঃ ৩৯০ ; জে. গ্রোস, 
এ, দ্বিতীয় খণ্ড. পৃঃ ২৩৫ ; এইচ. ভেরেলস্ট, এ ভিউ অব দি রাইজ, প্রগ্রেস গ্যান্ড প্রেজেপ্ট 
'গ্টেট অব দি ইংালশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙগল, লণ্ডন, ১৭৭২, সংযোজন, পু &৯। 
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এ ঘুগের ইউরোপীয় জাহাজ মালিকরা দাস ব্যবসায়কে বেশ লাভজনক বলে মনে 
করত। শতাব্দীর শেষে বাংলার জাহাজ মাঝে মাঝে সুদুর অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে 
হাজির হত। এ সময়ে আমেরিকার বণিকরা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে জাহাজ নিয়ে 
কলকাতায় আসত। ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ অধিকার তাদের দিয়েছিল । 
শতাব্দীর প্রথমভাগে এশীয়দের স্বার্থে বাংলার এশীয় বাণিজ্য পরিচালিত হত। 
শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনের সঙ্গে বাংলার বেশিরভাগ 
বাণিজ্য ইংরাজ বণিকদের স্বাথে গড়ে উঠেছিল! কোম্পানির নিজের এবং কোম্পানির 
কর্মচারীদের ব্যজিগত ব্যবসার প্রয়োজনে ব্যবসা গড়ে উঠেছিল ।৯ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার আন্তর্জীতিক বাণিজ্যে তিনটি ইউরোপীয় কোম্পানির 
(ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ) সিংহভাগ ছিল । তিনটি কোম্পানিরই বাণিজ্যিক উপনিবেশ 
ও দুর্গ ছিল। ইংরাজদের কলকাতা ও ফোট উইলিয়ম, ফরাসিদের চন্দননগর ও 
ফোর্ট আঁরলিও আর ওলন্দাজদের চড়া ও ফোট" গুস্তাভাস ইউরোপীয় বণিকদের 
বাংলা বাণিজ্যের প্রধান ঘশটি। এ ছাড়া, ঢাকা, চট্রগ্রাম, কাশিমবাজার, মালদা, 
রাজমহল, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম ও হুগলীতে এ তিন কোম্পানির ব্যবসাকেন্দ্র 
বা ফ্যান্তুরি ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন কেন্দ্রে এদের 
কৃঠি ছিশ্ল।১০ এদেশের রাম্ট্রশক্তির সঙ্গেও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয়দের যোগা- 
যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি কোম্পানির একটি করে নিজস্ব বণিকগোম্ঠীও 
গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক মূলধনের কোনো 
অভাব হত না। দরকার হলে এদেশের নণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে তারা স্বচ্ছন্দে 
টাকা ধার নিত। তাছাড়া জগৎশেঠ পরিঝরের নিয়োজিত পুঁজির যোগান ছিল। 
এদের স্‌দের হারও খুব চড়া নয়। জগৎশেরা বাষিক ৯ শতাংশ হারে বিদেশী 
বণিকদের টাকা ধার দিত। শতাব্দীর শেষ দিকে বেনারসের বণিকগোম্ঠ (গোপাল- 
দাস ও হরিকিষেণ দাস, মনোহর দাস, দ্বারকাদাস ), পাঞ্জাবী (হজুরিমল), আর্মেনীয় 
(খাজা ওয়াজেদ), রাজস্থানী ও বাংলার শেঠ ও বসাক বণিকরা বাণিজ্যিক মূলধন 
সরবরাহ করত। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই প্রয়োজনীয় আর্থিক দিকগ.লি ছাড়াও বাংলায় 
ইউরোপীয় রাজাদের উপযোগী অঢেল সূতীবস্দ্র, মস.লিন, রেশম এবং বিহারের সোরা 
পাওয়া যেত। এই পণ্যগলি গণগত মানে উন্নত অথচ দামে সম্তা। বাংলা থেকে রপ্তানি 
বাণিজ্যে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির ভাল লাভ হত। শতাব্দীর দ্বিততীয়াধে তারা সুতীবস্দ্ের 
রপ্তানি কমিয়ে কাচঃ রেশম, ত.লা, চিনি, নীল, শণ, পাট, তামাক প্রভ্‌তি ইউরোপে 
রপ্তানি করতে থাকে ।১১ আশি ও নব্বই এর দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাঁচ। 


৯1 পি. গ্গে. মাশশাল, এ, প্‌ঃ ১০৫ । 
১০] এস. ভট্।চাষণ, দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্যান্ড দ ইকনমি জব বেঙ্গল, ১৭০৪- 
১৭৪০, প?ঃ ১০-১৫ | 
১১1 এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খন্ড, পু ২৯। 
ন্‌ 
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রেশম ৮ টাকা সের দরে কিনত। এ সময়ে লগ্ডনের বাজারে এর দাম ২৩ টাকর সোর ।১২ 
সোনামুখীতে কোম্পানি গরা কাপড় কিনত প্রতিখণ্ড তিন টাকা বারো আল্ছ। দামে ॥ 
ইউরোপের বাজারে এর প্রতি ধণ্ডের দাম তখন বাইশ টাকা বারো আনা। ইউরোপীয় 
কোম্পানিগুলি বিহারের সোরা প্রতিমণ ২-১৩-১ পয়সা হিসেবে কিনত এবং কমিশনসহ 
সব খরচ মিলিয়ে দাম পড়ত ২-১১-০ আনা । অথচ এ পণ্য ইউরোপে বিকি. করে 
কোম্পানিগুলি প্রচুর মুনাফা করত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্য একব্রকম 
নয়। সারা শতাব্দীতে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয্রেছিল। 
চত্দশ লুইয়ের রাজত্বের শেষ দিকে স্পেনের উত্তরাধিকার সংকান্ত যুদ্ধ (১৭০২- 
১৭১৩), রিজেন্সি কাউন্সিলের বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কে নিস্পহতা, সপ্তবর্কব্যাপী 
যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) এবং ক্লাইভ কতৃক চন্দননগর অধিকার, আমেরিকার 
স্বাধীনতা সংকান্ত যুদ্ধ (১৭৭৮-৮৩ ), শেষ দিকে বিপ্লবী যুদ্ধের (১৭৯২-৯৯,) ফলে 
-ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য তেমন জোরালো হতে পারেনি । শুধু চন্দননগরে ভপ্জের 
থাকাকালীন (১৭৩১-৪১) এ বাণিজ্যে কিছুটা প্রাণসঞ্চার হয়েছিল। তাঁর গ্শ্ডিচেরি 
গমনের পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দাভাব দেখা দেয়। শতাব্দীর, গুরুতে 
ইউরোপীয়দের মধ্যে ওলম্দাজরা বাংলা বাণিজ্যের প্রধান পক্ষ। বাংলার আক্তন্্রণতিক 
বাণিজ্যের অনেকখানি তাদের হাতে ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে পলাশীযদ্ধের পর 
'লন্দাজরা বাটাভিয়াতে মশলার ব্যবসার দিকে বেশি ঝ'কেছিল। এ ব্যবসা তখন 
বেশ লাভজনক ।১৩ এ সময় থেকে ইংরাজরা রাজশক্তি হাতে পাওয়াস্্ বাংলার 
"আন্তর্জাতিক বাজারের দুটি প্রধান পণ্য _ আফিম ও সোরা- নিজেদের কক্ষিগত করে 
নেয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে ওলন্দাজরা তাদের বাংলা বাণিজ্য ইংরাজদের সঙ্গে 
সহযোগিতায় কোনমতে চালিয়ে গেল। ঠিক এ সময়ে বাংলার আন্তজাতিক বাণিজ্যের 
সিংহভাগ ইংরাজদের হাতে চলে যায়। 

প্রাক-গলাশীযুগে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে বিনাশুক্েক বাণিজ্যের 
'অধিকার লাড করেছিল । ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলসম্াট ফারুখসিয়ার এক আদেশ বা 
'হারমান জারি করে কোম্পানিকে কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছিলেন। 
এগুলি হলঃ (১) বাষিক ৩,০০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্ক 
বাণিজ্যের অধিকার ; (২) কলকাতার পাশে আরো ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারি 
স্বত্ব কেনার অধিকার ; (৩) বাংলার রাজশক্তিকে নিদে'শ পাঠানো হয়েছিল কোম্পানির 
পণ্য চরি হলে চোর ধরে শাস্তি দিতে হবে এবং কোম্পানির পণ্য ফেরত দেওয়ার 
চেষ্টা করতে হবে ; (৪) কোম্পানির মাদ্রাজ টাকার ( মাদ্রাজ আক ) উপর বাটা 
নেওয়া চলবে না; (৫) সবসময় বাদশাহী ফারমানের মল কপি দাবী করা 


১২। এ, এ, পৃঃ ১৭৭, ১৯৯, ২১৪১৫ । বাংলাদেশে ক'চা রেশমের দাম মাঝে মাঝে 
৯ টাড়া থেকে ১২ টাক পধণ্ত উঠে যেত। 
১৩। এস. ভট্াচার্ধয, এ, প?ঃ ৭। 
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চলবে না; কাজীর প্রত্যয়িত কপি দেখালে যথেষ্ট হবে। (৬) কোম্পানির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট খাণীব্যজি বা কর্মচারী পলাতক হলে তাকে আটক করে কোম্পানির হাতে 
তুলে দিতে হবে ; (৭) ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইংরাজ জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা চলবে না; 
বরং এরকম ক্ষেত্রে ইংরাজদের সাহায। করতে হবে ; (৮) কোম্পানির পণ্যতরীর 
সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সহিযুক্ত “দত্তক থাকলে তরী আটক বা অনুসন্ধান কোনটাই 
চলবে না ; (৯) বাংলা সরকারের অসুবিধা না হলে বাংলার টাঁকশালে কোম্পানির 
সোনা-রূপো টঙ্কনের অধিকার দিতে হবে। 

সম্বাট ফারুখসিয়ারের ফারমানকে বাংলাদেশে ইংরাজ কোম্পানির মহাসনদ বা 
ম্যাগনাকাটণ (18210908109) বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।১৪ 

প্রথমত, অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগ্‌লির সঙ্গে তুলনায় বাদশাহী ফারমানে 
ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অনেকগ লি বাড়তি বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা পায় 
এবং এর পর থেকে কোম্পানির বাণিজ্য দ্রত ব্রদ্ধি পেতে থাকে । 

দ্বিতীয়ত, সম্াট শাহজাহানের সময় থেকে ইংরাজ কোম্পানি বাংলাদেশে যে সুযোগ 
সুবিধাগুলি ভোগ করত নতুন ফারমানে সেগ.লি আইনগত স্বীকৃতি পায়। 

তৃতীয়ত, বাদশাহী ফারমানে কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে বিশেষ অধিকারগলি তারা 
পেল তাতে বলা যায় কোম্পানি ঝংলাদেশে অতি-আঞ্চলিক অধিকার (602. 
(50060051 00115110509 ) লাভ করেছিল । 

মূর্শিদকলি বাদশাহী ফারমান অনুযায়ী কোম্পানির সরকারি আমদানি-রপ্তানি 
বাণিজ্য বিনাশুল্কে করতে দিতে প্লাজী হলেন। তবে কোম্পানির কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা এর অন্তর্ভ্ত হলনা। কলকাতার পাশে আরো আটন্রিশখানি গ্রাম 
কেনার অধিকার তার মনঃপৃত হয়নি। তাঁর বাধাদান সত্তেও কোম্পানি এঁ গ্রামগ.লি 
বেনামে কিনতে সক্ষম হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহারের অধিকার 
কোম্পানি কখনো পায়নি আর মাদ্রাজ টাকার উপর ধাষ'" বাটার প্রশ্নটিও অমীমাংসিত 
থেকে যায়। 

প্রাক-পলাশীষুগে ইউরোপীয় কোম্পানিগ্‌লির বাংলা বাণিজ্যের ধরন (26077 ) 
অনেকটা এক রকম। বিদেশী কোম্পানিগ.লি এদেশীয় বণিক, দালাল ও পাইকারদের 
মাধ্যমে পণ্য কেনার আগাম ব্যবস্থা করত। এর সমকালীন ইংরাজী নাম ইনভেস্টমেন্ট 
(20650061)--অথাৎ পণ্য উৎপাদনের আগেই তাতে দাদন বা অগ্রিমের 
মাধ্যমে কেম্পানিগ.লির অধিকার এসে যেত। যারা উৎপাদকদের দাদন দিয়ে পণ্য 
সংগ্রহ করত তারা হল দাদ নি ব্যবসায়ী। এরা নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দামে ও 
গণগতমানে কোম্পানিগুলিকে পণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ থাকত। এজন্য 
দাদনি ব্যবসায়ীরা কমিশন পেত এবং কোম্পানীগুলি আগেই পণ্য দামের ৫০ থেকে 
৭৫ শতাংশ এদের আগাম দিত। কোম্পানিগুলির এভাবে পণ্য কেনার ব্যবস্থা চস্তি 


১৪। এস. ভট্টাচার্য, এ, পঃ ২০-২১। 


১০০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


ধ্যবস্থা বা “কন্ট্রাটি সিস্টেম” (০020806 350০) নামে পরিচিত। ১৭০০ থেকে 
১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পথ'ন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে এ- ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্য 
কিনেছিল। পঞ্চাশের দশকে এ ব্যবস্থায় নানাপ্রকার হ্ূটি বিচযতি দেখা দিতে থাকে ।১৫ 
কোম্পানি সময়মত পণ্য পেত না; পণ্যের নির্দিষ্টমান বজায় থাকত না আর দামও 
বেশি পড়ত। দাদ নি ব্যবসায়ীদের আরিক অবস্থা কূমশ খারাপ হতে থাকে । উপরন্ত 
তাদের উদ্ধত ব্যবহার কোম্পানিকে পন্যঞ্চয়নীতি পরিবতরনে বাধ্য করে। ১৭৫৩ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য কেনার নতুন ব্যবস্থা চাল. করে দেয়। নতুন 
ব্যবস্থার নাম “এজেল্সি সিষ্টেম” (21:010007 5%5038 ) অর্থাৎ কোম্পানি সরাসরি তার 
এজেন্ট ও গ্োোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপাদকদের আগাম দেওয়া ও নির্দিহট পণ্য সরবরাহের 
চ.ভ্তি করত। কোম্পানি ও উত্পাদকদের মাঝখানে দাদ. নি ব্যবসায়ীরা রইল না। 

১৭৫৩ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কোম্পানি বাংলা দেশে পণ্য 
কিনেছিল। পনাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা অনেক 
পরিমাণে বেড়ে যায় এবং দস্তকের অপব্যবহার করে তারা প্রচুর অর্থোপার্জন করতে 
থাকে। কোম্পানির গোমস্তারা জবরদস্তি ব্যবসা করে বাংলার তাঁতিদের ৩০, ৪০ 
বা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাজার দর থেকে দাম কম দিত।১৬ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ 
পযন্ত কোম্পানির “আড়ঙ কমিটি, বাণিজ্যিক বিনিয়োগ দেখাশোনা করত। পরে 
“কন্ট্রোলিং কমিটি অব কমার্স এ দায়িত্ব পায়। 'কন্ট্রোলার অব ইনভেঙ্টমেন্ট' 
কমিটির সঙ্গে একযোগে তদারকির দায়িত্ব পালন করত। ১৭৭৪ খ্বীষ্টাব্দের ২৯শে 
মাচ" 'বোড অব ট্রেড কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং শতাব্দী 
শেষ পযন্ত এ বাবস্থা চাল্‌ ছিল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বোঙ অব ট্রেড কোম্পানির 
কর্মচারীদের জঙ্গে “কট্রান্তু সিস্টেম" বা চ.ক্তির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে। 
এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির কর্মচারীদের সহযোগী হিসাবে কোম্পানির পণ্য 
সংগ্রহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। আয়ের একাংশ তারা কোম্পানির কর্মচারীদের 
দিতে বাধ্য হত। স্বাধীন দাদ্‌নি বণিক হিসাবে এরা সরাসরি কোম্পানির সঙ্গে 
চ.ক্তি করতে পারত না। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির সংগূহীত রপ্তানি পণ্যের দাম 
বাড়লো অথচ গুণগতমানে ঘাটতি দেখা গেল। বোড অব ট্রেডের কাজকর্মে নানা- 
প্রকার দুর্নীতি দেখা দেওয়ায় কর্ণওয়ালিশ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা এগারো থেকে 
কমিয়ে পাঁচ করেন : আর পণ্য সংগ্রহ ব্যবস্থায় দুনীতি দূর করার উদ্দেশ্যে ১৭৮৮ 
শ্বীষ্টাব্দে পুনরায় এজেন্সি সিস্টেম চাল করেন। এছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে, বর্ধিত বেতন ও কমিশন দিয়ে তিনি কোম্পানির বাণিজ্য 
দুর্নীতিমুক্ত করার চেস্টা করেছিলেন ।১৭ 

প্রাক-পলাশী যুগে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে প্রধানত 


১৫। কোম্পানির পণাক্রয় নগাঁত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অধ্যায় আট দ্রঃ । 
৯৬। এন. কে. সিংহ. এ, ৯ম খন্ড, পঃ ১২। 
১৭। এ সঙ্পকে ণস্তৃত বিবরণের জন্য অধায় নয় দেখুন । 


বাণিজ্য £ আন্রজাতিক ১০১ 


সোনা ও রুপো নিয়ে আসত। পলাশী য্দ্ধ পর্যস্ত তাদের বাংলায় আমদানিকৃত মোট 
পণ্যের ৭৪ শতাংশ এই দুই ধাতু । পলাশীর পরে বাংলাদেশে পণ্য কেনার জন্য 
কোম্পানির পৃঁজি হিসাবে সোনা-রুপো আনার আর দরকার হত না। ১৭৬০ সনের 
মধ্যে তারা চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপ্‌র ও চট্টগ্রামের জমিদারি পেয়েছিল ; 
১৭৬৫ সনে দেওয়ানি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উদ্বত রাজস্ব (8071)105 2550206 ) 
তাদের বাণিজ্যের পৃণজি হল। ১৭৬৫-র তিরিশে সেপ্টেম্বর ক্লাইভ লন্ডনে ডিরেন্ুর 
সভাকে লিখছেন 8 “দেওয়ানি নেওয়ার ফলে বৎসরে আড়াই কোটি টাকা আয় হবে। 
এ আয় পরে আরো ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা বাড়বে। সাধারণ শাসন ও সামরিক 
ব্যাপারে বছরে ৬০ লাখ টাকা ব্যয় হবে। নবাবের ভাতা কমিয়ে ৪২ লাখ করা 
হয়েছে, মোগল দরবারে ২৬ লাখ টাকা দিতে হবে। এই এককোটি ২৮ লাখ টাকা 
বাদ দিয়ে নীট লাভ এককোটি ২২ লাখ টাকা কোম্পানির হাতে থাকবে ।১৮ ১৭৭৩ 
খাস্টাব্দে কোম্পানি শাসনের যে রিপোর্ট পালামেন্টে পেশ করা হয় তাতে দেখা 
যায় মোট এক কোটি ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ৭৬১ পাউন্ড আয় হয়েছে, বায় হয়েছে 
৯০ লাখ ২৭ হাজার ৬০৯ পাউন্ড, মোট ৪০ লাখ ৩৭ হাজার ১৫২ পাউন্ড ইংল্যান্ডে 
পাঠানো হয়েছে। ভারত থেকে আমদানি করা সব পণ্যের দাম কোম্পানির হাতে 
রাজস্ব বাবদ ম্‌নাফার দ্বারা মেটানো ঘেত। ১৭৮৩ সনের সিলেক্ট্র কমিটির নবম 
রিপোর্টে স্ীকার করা হয়েছে “বিনিময়ে কিছু না দিয়েই ভারত থেকে আমদানিকত 
পণ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।”১৯ 

অজ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ব্রড ক্লথ ( সুতী 
ও পশমের মিশ্র একধরনের ঝকমকে কাপড় ), পশমের কাপড়, দস্তা, সীসা, লোহা, 
টিন, তামা, পারদ ও ওষ ধপন্ন ও অন্যান্য ছোটখাট জিনিস নিয়ে আসত। কোম্পানি 
তার আমদানি করা কাপড় বাংলায় বিকি করার এবং এ পণ্যের বাজার তৈরি 
করার খুব ইচ্ছা ও উৎসাহ দেখিয়েছিল। তাদের আমদানি করা কাপড় অবশ্য 
বাংলাদেশে বেশি বিকি করা সম্ভব হত না। এগুলি বছরের পর বছর গুদামে পড়ে 
থাকত।২০ ইংরাজ কোম্পানির অন্যান্য গণ্যগুলির মধ্যে ধাতু ও ধাতব পণ্যগ,লি 
বাংলার বাজারে ভাল বিকি হত । তবে এক্ষেত্রে তাদের ওলন্দাজ ও ফরাসিদের 
প্রতিদ্বন্দিতার সম্মুখীন হতে হত। তারাও তানুরুপ পণ্য বাংলার বাজারে বিকির 
জন্য আনত। কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের লাভ আমদানি বাণিজ্যের লোকসান 
পুষিয়ে দিত। এঘ্‌গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে নানাধরনের জতীবস্ত্ 
রেশমবস্দ্র, কাঁচা রেশম, মস্‌দিন ও সোরা ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাজারের জন্য 
সংগ্রহ করত। ১৭০০ ও ১৭২০ গাস্টাব্দে ইংল্যান্ড নিজের পশম ও রেশমবনত 


১৮। বিনয় চৌধৃরণ, এ. প:ঃ ১৩। 
১৯। এ 
২০। লেটার টু দি কোট? ৮ ডিসেম্বর, ১৭৫৫। 


১০২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


শিক্পকে রক্ষার জন্য বাংলা তথা ভারতের সুতী ও রেশম বস্্রের আমদানি অনেক- 
খানি নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতীয় এবং বাংলাবস্ব্রের উপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধা 
করা হয়। তবে ইউরোপের বাজারে বাংলার সৃতী ও রেশম বস্ভ্রের চাহিদ্রা থাকাতে 
বাংলার বস্্রশিজ্পের উপর রুটিশ সংরক্ষণ নীতির প্রভাব তেমন ক্ষতিকর হয়নি । সমগ্র 
অষ্টাদশ শতাব্দী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা থেকে রেশম কিনত। কূমশঃ এর 
পরিমাণ বেড়ে ১৭৩৪-এ দু লক্ষ ন হাজার একশ ছেযট্র পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল।২১ ১৭৫১ 
থেকে ১৭৫৭ পযন্ত কোম্পানির বাষিক রেশম সংগ্রহের পরিমাণ চল্লিশ থেকে 
আশি হাজার পাউন্ডে দীঁড়ায়। কোম্পানি বাংলা থেকে সংগৃহীত আফিম চীন, জাভা 
ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত । 
প্রাক-পলাশী যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের 
বাষি'ক পরিমাণ দাঁড়াত চব্বিশ ক্ষ টাকা।২২ ১৭০৮ থেকে ১৭৪৬ খীস্টাব্দের 
মধ্যে কোম্পানি বাংলাদেশে ৫,১২,৪৮১১৮৪ টাকা দামের সোনারুপো এবং 
১:৮২,৭০,৭৪৪ টাকা মূল্যের বাণিজ্য পণ্য এনেছিল। শতকের প্রথম বছরে কোম্পানির 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮,৯৬,৯৬৮ টাকা ।২৩ শতকের মধ্যভাগে ১৭৫৫ সনে 
রপ্তানি বাণিজ্য বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩২,৯২,০৪০ টাকা । প্রাক-পলাশী যুগে ১৭৪২-এ 
কোম্পানি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য করেছিল। প্র বছর কোম্পানির মোট 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৪৪,৮৩,১৬০ টাকা । এ সময়ে কোম্পানির শেয়ার 
মালিকরা ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল। এ যুগে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির মোট এশীয় বাণিজ্যের ৬০ শতাংশ বাংলার সঙ্গে হত। পলাশী- 
উত্তর যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার পর কোম্পানি কয়েকটি রপ্তানি পণা-_ 
সৃতীবস্ত্র, আফিম, রেশম, সোরা-_-এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের উপর একাপিপত্য 
স্থাপনের চেস্টা করে। বাণিজ্য পুঁজির অভাব ছিল না; ফলে বিনিয়োগ অনেকখানি 
বেড়ে গেল। ১৭৬৭তে কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো ষাট 
ল্লক্ষ চালানি টাকা । ঠিক দশ বছর পরে কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজোর 
পরিমাণ এক কোটি টাকা । আশি ও নব্বই-এর দশকে কোম্পানির গড় রপ্তানি 
বাণিজ্যের পরিমাণ হল এক কোটি টাকা । ১৭৯১ ও ১৭৯৩ সনে কোম্পানির 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ালো যথাকৃমে ১,০৬,০০,১০৯ ও ১,০৯,৫৯,১৩০ 
চালানি টাকা ।২ ৪ 
শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোম্পানির বাংলা বাণিজ্যের উপর ইংল্যাণ্ডের শিল্প, 


২১। কে. এন. চৌধৃরশ, এ, পঃ ৫৩৪ । 

২২। এ. পৃঃ ৫০৯-৫১০। 

২৩। পাট্টন্ডের সঙ্গে টাকার 'বানময় ছার এক পাউন্ড সমান আট টাকা ধয়ে 'ছিসাব 
করা হয়েছে। প্রাক:-পলাশশ যুগে 'বানময় হার এক গাউপ্ড সমান আট থেকে নয় টাকা । 
উত্তর পলাশ ষুগে এক পাউন্ড সমান দশ টাকা । 

২৪। এন কে. সিংহ এ প্রথম খন্ড, পঃ১৮। ও অমলেশ ঘ্রিপাঠী, এ, পৃঃ ৩৬-৩৭। 
শেষোস্ত গ্রচ্ছে শতকের শেষ দিকে যোম্পানির বাণজোর বিস্তৃত হিসাব আছে। 


বাণিজ্য £ আন্তজাতিক ১০৩ 


বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, কোম্পানি বাংলা থেকে ছাপা সূতীবন্ত্ 


আমদামি বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয়ত, ম্যানচেম্টারে হস্ত শিল্পে প্রস্তুত মস্লিন বাংলায় 
পরীক্ষামূলকভাবে আমদানি করা হয়। এ মস্লিনের দাম ২০ শতাংশ কম। 


তৃতীয়ত, মন্ত্রে প্রস্তুত উন্নত সুতো বাংলায় আমদানি করা হয় ও বাংলা থেকে সুতো 
রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থত, কোম্পানি সৃতীবস্ক্ের পরিবতে (50103000706 
বাংলা থেকে কাঁচা তলা, রেশম, চিনি, নীল, শন, পাট, তামাক প্রভূতি রপ্তানি 
করার কথা চিন্তা করতে থাকে । অর্থাৎ সুতীবস্ব্ের আমদানি অচিরে বন্ধ হবে 
এ সম্পর্কে কোম্পানির কতৃপক্ষের কোনো সন্দেহ ছিল না। মোটা স্তীবস্্রের উপর 
প্রথম আঘাত আসে। এর রপ্তানি কমশঃ কমতে থাকে। তবে সুক্ষ সৃতীবস্দ্ের 
রপ্তানিতে এই শতাব্দীতে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা যায় না। রেশম 
রপ্তানিতেও তেমন কোনো হেরফের হয়নি । ১৭৯৩তে কোম্পানি ৬৭,৬৮,৪০৮ 
টাকার ৮৩৯,৯০৬ খণ্ড সুতীবস্ত এবং ২৫,৮৬১৮৪৭ টাকা মূল্যের রেশম 
রপ্তানি করেছিল। ১৭৯৫ সনে রপ্তানি করা সূতীবস্ক্রের পরিমাণ হল, 
৮৬৭,০৪০ খণ্ড 1২৫ 

ওলন্দাজ বাণিজ্য £ প্রাক্রপলাশী যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরাজদের 
সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্রী হল ওলন্দাজরা। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে ওলন্দাজ বাণিজ্যের 
পরিমাণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজা থেকে কিছু পরিমাণে বেশিই ছিল। ১৭৫৬-৫৭ 
নে তাদের ইউরোপীয় বাণিজ্যের পরিমাণ ৪২,১৯,৭৩৭ গিল্ডার্স।২৬ এ সময়ে 
বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান শিল্প ও ব্যবসা কেন্দে তাদের কৃঠি ছিল! ১৭৩৯ সনে 
কাশিমবাজারে ওলন্দাজ কোম্পানি ১,৫৩,০০০ টাকা ব্যয়ে এক বিশাল অট্রীলিকা 
বানিয়েছিল । ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঢাকায় কৃঠি স্থাপন করে আবার সেখানে 
ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে দেয় ।২৭ ১৭৩৩ সনে ওলন্দাজ কোম্পানির শেয়ার মালিকরা 
২৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল। প্রাক-পলাশী যুগে ওলন্দাজ কোম্পানির মোট 
এশীয় বাণিজ্যের ৩৩ শতাংশ বাংলার সঙ্গে। বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক ধরনও 
অনেকটা ইংরাজদের মত। ইংরাজদের মত ওলন্দাজরা মুঘল সম্যাট বাহাদুর শাহ্‌, 
(১৭০৯) এৰং জাহান্দর শাহের (১৭১২) নিকট থেকে বাদশাহী সনদ আদায় 
করে ২২ শতাংশ শুক দিয়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করত । মাথা পিছু কর (০87310. 
125) থেকে রেহাই পেয়েছিল। তবে ইংরাজ ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে তুলনায় 
ওলন্দাজ কোম্পানির কতকগুলি অসুবিধা ছিল। প্রথমত, তাদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক 
সংগঠন তেমন ভাল ছিল না। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে শতাব্দীর শেষ দিকে, 


২৫। এন. কে. সংহ. এ. প্রথম খণ্ড, পুঃ ৯৮। 

ই৬। চ*ুচ;ড়ার় ওলনদাজ কোম্পানির [ডিয়ে্র এ. বিসডমের চিঠি, ফেরুয়ারী, ১৭৫৭ ও এস. 
স. ছিল, এ, ১ম খন্ড পু £ ২৯। 

২৭। ঢাকাতে ওসন্দাজদের আগের কৃঠি ১৬৯০ সনে পারত্যন্ত হয়। কে. কে, দত্ত, দি 
ডাচ ইন বেঙ্গল এ্যান্ড বিহার, ৯৭৪০-১৮২৫, প:ঃ ১-১৯। 


১০৪ বাংলার আখিকি ইতিহাস 


তাদের বাণিজ্যিক পুঁজির অভাব হত । দ্বিতীয়ত, ওলন্দাজ কোম্পানি ইন্দোনেশিয়া 
( বাটাভিয়া ) কোচিন, স্রিবাঙ্কুর, মালাবার ও সিংহলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে 
এত ব্স্ত হয়ে পড়ে যে তারা বাংলাদেশের বাণিজ্য ও রাজনীতিকে তেমন 
প্রাধান্য দেয়নি। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে তাদের কর্মচারীরা রাজনীতিতে অভিক্ততা বা 
ক্টবুদ্ধির স্বাক্ষর রাখতে পারেনি । অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সবগুলি রাজনৈতিক 
সংকটে তারা পরাজিত পক্ষে ছিল-_-সরফরাজ খাঁ, মারাঠা, দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ও 
মীরজাফর। 
ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মত ওলন্দাজ কোম্পানি অগ্রিম ব্যবস্থার মাধ্যমে 
রপ্তানি পণ্য কিনত। তাদের মত ইউরোপ থেকে সোনা ও রুপো আনত এবং 
সঙ্গে থাকত পশমের কাপড়। তবে গলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূল- 
ধনের সমপ্তটাই ইউরোপ থেকে আসত না। ওলন্দাজ কোম্পানি জাপান থেকে তামা, 
মালয় দ্বীপপুজজ থেকে টিন ও দস্তা এবং ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে 
নানারকম মশলা-_-লংকা, লবঙ্গ, জৈত্রি, জায়ফল প্রভৃতি বাংলাদেশে নিয়ে আসত । 
এগুলি বাংলায় বিকি করে রপ্তানি পণ্যের পঁজি সংগ্রহ করা হত। ওলন্দাজরা 
বাংলার পণ্যসম্তার নিয়ে যেত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপু্জে 
ও ইউরোপীয় বাজারে। রস্তানি বাণিজ্যে ইংরাজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের একটি প্রধান 
পার্থক্য হল ইংরাজরা বাংলা থেকে প্রধানত সূতীবস্ত্র, কাঁচা রেশম ও সোরা নিয়ে 
যেত আর ওলন্দাজরা সোরা ও আফিমকে প্রাধান্য দিত। তারপর আসত সুতীবক্ত্র, 
রেশমবস্ত্র ও কাঁচা রেশম । নেপাল থেকে বিহারে আমদানি করা সোহাগা ও বাংলার 
মাখনও তাদের রপ্তানি পণ্য তাল্লিকাগ় স্থান পেত । 
পলাশী-উত্তর যুগে গলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবত'ন লক্ষ্য করা 
যায়। প্রথমতঃ এ সময় থেকে বাণিজ্যিক পুঁজি সংগ্রহ করায় আর কোনো অসুবিধা 
হল না। ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা বিপুল পরিমাণ টাকা ওলন্দাজ কোম্পানির 
উপর বিল অব একস্চেঞ্জের মাধ্যমে ইউরোপে পাঠাত । ফলে বাংলাদেশে ব্যবসা 
বাপ অন্য কোম্পানির হাতে যথেম্ট পুঁজি মজুদ হল। দ্বিতীয়ত, তাদের দুটি প্রধান 
রপ্তানি পণ্য আফিম ও সোরা ব্যবসায়ে ইংরাজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের 
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ওলন্দাজ কোম্পানির ব্যবসা অনেকখানি ইংরাজদের উপর 
নিভরশীল হন্সে পড়ে। ক্লাইভ ওলন্দাজদের জন্য বিহারের ২৮৫৭৯ মণ সোরা 
বরাদ্দ করেছিলেন ; শতাব্দীর শেষ দিকে তারা পেত ৫০০ বাক্স আফিম।২৮ 
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওলন্দাজ কোম্পানি ব।ংলা থেকে বেশী করে সূতীবহন্ধ, রেশমবস্র 
ও কাঁচা রেশম কিনতে থাকে । তৃতীয়ত, পলাশী-উত্ভর যুগে ওলন্দাজ কোম্পানির 
ব্যবসা-বাণিজ্য ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার ও বাধাদানের ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হত। ওলন্দাজদের তাঁতি, আফিমচাষী, গোমস্তা ও কর্মচারীরা ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে নিগৃহীত হত ; এরা মুঘল সম্ভাটদের প্রদত্ত ফারমানের 


২৮। এন. কে. সিংহ, এ, ৯ম থন্ড, প:ঃ ৬২, ৬৬ । 


বাণিজ্য £ আন্তজাতিক ১০৫ 


কোনো মৃল্যই দিত না। ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টুর এ. বিসডম ও টিটসিং-এর 
চিঠিতে এর উজ্লেখ আছে ।২৯ শতাব্দীর শেষ দিকে ওলন্দাজদের বাংলা বাণিজ্য 
মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। ইংরাজ কোম্পানির বোর্ড অব ট্রেডের ১৭৮৭র রিপোটে' 
বলা হয়েছে «এ বছর মনে হচ্ছে ওলন্দাজদের কোনো বিনিয়োগ ( বাণিজ্য) নেই? ।৩০ 
ফরাসি বাণিজ্যঃ অস্ট।দশ শতাব্দীর বাংলা বাণিজ্যে ততীয় প্রধান অংশীদার 
হল ফরাঙসিরা। চন্দননগরে তাদের প্রধান ঘাঁটি ছাড়াও কাশিমবাজার, পাটনা, 
ঢাকা ও বালেশ্বরে তাদের বাণিজ্য কৃতি ছিল। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সমু ।ট মুহম্মদ 
শাহর বাদশাহী ফারমানের বলে ফরাসিদের দেয় বাণিজ্য শুনক শতকরা ৩২ থেকে 
কমে ২২তে দাঁড়ায়। অম্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্যকে চার পর্যায়ে 
ভাগ করা যায়ঃ (১) ১৭০০-১৭৫৭ খ্াঁম্টাব্দ পযন্ত ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির বাণিজ্য; (২) সপ্তবর্ষব্যাপী যূদ্ধের পর ( ১৭৫৬-৬৩ )৩১ ফরাসি 
কোম্পানি ও স্বাধীন বণিকদের বাণিজ্য (১৭৬৪-১৭৬৯), (৩) ১৭৬৯-এ ফরাসি 
সমাট ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বাতিল 
করে দিলে এ বছর থেকে ১৭৭৮ খ্রীঃ পযত্ত বাংলাদেশে ফরাসি স্বাধীন বণিকরা 
ব্যভিগত ব্যবসা করেছিল, (৪) ১৭৮৩তে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্যারিসের 
শান্তি চ.ক্তি স্বাক্ষরের পর কালোনের (081070)6) ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 
নামে একটি নতুন ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় । ১৭৯০তে ফরাসি 
দেশের বিপ্লবী জাতীয় পরিষদ, প্রাচের বাণিজ্য অবাধ ও উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করে। 
প্রথম পর্যায় £ প্রথম পায়ের প্রথম দিকে ফরাসি কোম্পানির বাংলা বাণিজ্য 
বব সামান্য ছিল। শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরাজ বণিক হ্যামিলটন হ.গলীতে 
এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন চন্দননগরে ফরাসিদের একটি সুন্দর ছোট চাচ আছে। 
বাংলাদেশে তাদের প্রধান কাজ হল চাচে সমবেত হয়ে প্রাথনা করা। ড.প্লে চন্দন- 
নগরে গভর্ণর হয়ে আসার আগে (১৭৩১) মানত ৬ খানি দেশী নৌকা ফরাসিদের বাণিজ্য 
পণ্য বহন করত। মাঝে মাঝে তাদেরও কাজ থাকত না। ডূস্লে গভণর হয়ে 
আসার পর বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্যের অভ.তপ্‌ব উন্নতি ঘটে। ৩০ থেকে ৪০ 
খানি জাহাজ ফরাসি বাণিজ্যপণ্য বহন করার জন্যে দরকার হত। এযৃগে চন্দন- 
নগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও হুগলীর আর্মেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদের মাধ্যমে 
ফরাসিদের পণ্য বেচা কেনা চলত । ১৭৩৩-এ পাঁচখানি জাহাজে ফরাসিদের রপ্তানি 
পণ্য ইউরোছে পাঠানো হয়েছিল। ডূস্লে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অনেকগুলি নতুন 
বাণিজ্য কৃঠি স্থাপন করে পণ্য কেনার ব্যবস্থা করলেন। ১৭৪১-এ ড্‌প্লে যখন 


২১। লেটার ফতম চিনসুবা, ৩০ জুন, ১৭৬২ ও প্রীসাঁডংস, বোর্ড অব ট্রেড, & ডিসেম্বর, 
১৭৮৭। 

৩০। প্রানাডংন, বোর্ড অব ট্রেড ২ সেপ্টেবর, ১৭৮৮। 

৩১। সগ্তবর্যব্যাপী বৃদ্ধ  ১৭৫৬-৬৩) এবং আমৌরকার ,সবাধখনতা সংক্রান্ত যুদ্ধে 
€১৭৭৮ ৮৩) ইংরাজ ও ফরাপিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল । 


১০৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


গভর্ণর জেনারেল হয়ে পন্ডিচেরীতে গেলেন তখন বাংলাদেশে ৭২ খানা জাহাজ ফরাজি' 
বাণিজ্য পণা বহন করত। বাংলার পণ্য তিনি সূরাট, জেঙ্দা, মোখা, বসরা, পারস্য: 
ও চীনদেশে পাঠিয়েছিলেন । এমন কি তিব্বতের সঙ্গেও তিনি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন' 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।৩২ 

ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা বাংলাদেশে আগাম ব্যবস্থার মাধ্যমে 
পণ্য কিনত। অনেক সময় একই বণিক গোষ্ঠী ইংরাজ ও ফরাসিদের পণ্য 
সরবরাহ করত। বাংলার বণিক ও উৎ্পাদকরা ফরাসিদের সঙ্গে বাণিজ্যে আগ্রহ 
দেখাত কারণ তারা বেশ লাভজনক শত দিত। এজন্য ফরাসিদের বাংলাদেশে 
পণ্য সংগ্রহে কোনো অসুবিধা হত না। ইংরাজ ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা 
এদেশে সোনা, রূপো, তামা, টিন, দস্তা, সীসা ও পশমের কাপড় আনত, আর বাংলা 
থেকে ইউরোপীয় বাজারের জন্য নিয়ে যেত সুতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, রেশম ও সোরা । 
এশীয় দেশগুলির জন্যে, এগুলি ছাড়া, ফরাসিরা বাংলা থেকে চিনি, আফিম, লাক্ষা। 
চাল, কড়ি প্রভ.তি সংগ্রহ করত 1৩৩ 

ডুপ্লের পর বাংলাদেশের ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দা দেখা দেয় । এর কারণ 
প্রধানত দুটি (ক) বাংলা বাণিজোর জন্য ফরাসিদের যথেষ্ট মূলধন ছিল না আরা 
(খ) চন্দননগরে ডূপ্লের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাণিজিক কাজকর্মে অনুৎসাহ ।' 
১৭৪১ থেকে ১৭৫৩ শ্বীষ্টাব্দ পয"স্ত ফরাসিদের বাংলা বাণিজ্য অনেকটা প্রাণহীন,. 
গতিহীন (5198090) অবস্থায় ছিল। ১৭৫৩-৫৪ থেকে বাংলায় ফরাসি 
বাণিজ্যের দ্রুত অধোগতি শুরু হয়। চচড়ার ওলন্দাজ বণিকদের কাগজপত্রে এ 
সময়কার ফরাসি বাণিজ্যের কমাবনতি সম্পকে মন্তব্য আছে। ইউরোপে ইংরাজ 
ও ফরাসিদের মধ্য সপ্তবষ ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে ১৭৫৭ খীষ্টাব্দের ২৩শে মাচ” 
ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে নিলেন। 

দ্বিতীয় পায় ঃ এপযায়ে বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্য প্রকৃতপক্ষে ফরাসি” 
বণিকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য । এ যুগে ফরাসি বণিকদের বাণিজ্যিক মলধন সংগ্রহে 
কোনো অস্বিধা হয়নি। ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির কর্মচারীদের টাকা নিয়ে ইউরোপে "বিল অব এক্সচেঞ্জ দিত। এভাবে 
বাংলাদেশে বাণিজ্য করার মত যথেষ্ট মূলধন তারা সংগ্রহ করতে পারত । এয গে 
ফরাসি বণিকরা ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের জবরদস্তি ও জলুম সত্ত্বেও বাংলার 
বিস্তৃত অঞ্চলে__বাউলিয়া, রাধানগর, সোনামুখী, রংপর, মেদিনীপুর, কাশিমবাজার, 
পাট্রাহাট (ঢাকার কাছে), থিরপাই, হরিয়াল, শান্তিপুর, মালদা, পাটনা ও ঢাকায় 
বস্ত্র ও রেশম, রেশমী বক্ত্র, সোরা ও আফিম ফিনত। অনেক সময় পণ্য কেনার 


৩২। ক্যালকাটা 'রাভব্-য. ১৮৬৬, পু: ১৩২-৩৩। 

৩৩। ইল্দ্রাণীরায়, দি ফ্রেস কোম্পান এ্াণ্ড দি মার্চে্টস- অব বেঙ্গল. ১৬৮০-১৭৩০, 
ইণ্ডিান ইকনামক এ্যান্ড সোস্যাল হাপ্ট্র 'রাঁভরয, ৮ম খণ্ড, ১৯৭২, পঃ ৪১ ৫৫। বিস্তৃত 
বিবরণের জন্যে ফরাঁস বাঁণজোর উপর ইন্দ্রাণণ রায়ের অন্যান্য প্রবন্ধ দঃ । 


বাণিজ্য £ আভন্তজাতিক ১০৭ 


প্রশ্নে ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গে ফরাসি বণিকদের বিরোধ দেখা দিত। তবে এ পর্বে 


ফরাসিরা ইংরাজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে তাদেরই সহযোগিতায় বাংলায় বাণিজ্য 
করেছিল । 


তৃতীয় পর্যায় 8 ১৭৮৩ খ্শষ্টাব্দে নতুন ফরাসি ইস্ট ইপ্ডিয়া কোশ্পানি গঠিত হলে 
বাংলাদেশে ইংরাজ ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি অভ্যন্তরীণ বাজারে ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার 
সম্ভাবনায় চিন্তিত হয়ে পড়ে! এ যুগে বাংলা ও বিহারের আফিম ও সোরার 
ব্যবসা ইংরাজদের কৃক্ষিগত । ফরাসিরা বেশি দাম দিয়ে সৃতীবস্ত্র ও রেশম কিনতে 
পারে এ ভয়ও ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছিল। শেষ পযন্ত বাণিজ্য 
সহযোগিতার প্রয্নে দুই কোম্পানির মধ্যে দীঘ” আলোচনার পর ঠিক হয় ফরাসি 
কোম্পানি বাংলা-বিহার থেকে বার্ধিক মোট ১৮,০০০ মণ সোরা ও দুশ বাক্স আফিম 
পাবে। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের ২২ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে 
হবে।৩৪ নতুন ফরাসি কোম্পানি বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে সোনা-রুূপো আনত। 
এতে ইংরাজ কোম্পানির কতৃপক্ষ খ্‌শীই হয়েছিল কারণ এসময় বাংলাদেশে রুপোর 
ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এ পর্বেও ফরাসি কেম্পানির সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানির 
কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার 
বিভিন্নস্থানে জোর করে ফরাসি কোম্পানির বাণিজ্য নষ্ট করার চেস্টা করেছিল। 
ঢাকা, মালদা, খিরপাই, শান্তিপুর ও পাটনাতে সূতীবস্ব্র, রেশম, আফিম ও সোরা কেনার 
প্রশ্নে ফরাসি ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে জোর বিবাদ দেখা দেয়। ফরাসিদের পণ্য 
কেনার প্রতিযোগিতামূলক বাজারের রীতি অনুযায়ী পণ্যমূল্য রদ্ধি পায়। এতে ইংরাজ 
বণিকদের লাভের হার কমে আসে । এবং তারা ক্ষুব্ধ হয়।৩৫ শতাব্দীর শেষ' 
দিকে বিপ্লবী ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ শুরু হলে বাংলাদেশে ফরাসি বাণিজ্য 
বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্বে ফরাসিরা বাংলাদেশে সুনামের সঙ্গে বাণিজ্য করে প্রচুর 
রূপা আনে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া তৈরি করতে 
সক্ষম হয়েছিল। 

অন্যান্য বিদেশী বাঁণকগোষ্ঠী £ প্রধান তিনটি কোম্পানি ছাড়াও আরো তিনটি 
ইউরোপীয় কোম্পানি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ 
করেছিল। এরা হল দিনেমার, বেলজিয়ামের অস্টেগ্ড এবং জার্মানীর রয়্যাল প্রাশিয়ান 
কোম্পানি । দিনেমাররা চদ্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা 
করত। ইংরাজ্দের মত বিনাশ্তজ্কে বাণিজ্য করার জনো দিনেমারার সম্মাটের 
ফারমান যোগাড় করার চেস্টা করেছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭১৪তে 
ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদক্লি সরকারের সঙ্গে দিনেমারদের মনোমালিন্য দেখা দিলে 
তারা বাংলাদেশের উপনিবেশ ছেড়ে তাদের দক্ষিণ ভারতের উপনিবেশ ট্রাঙ্কৃভারে 


৩৪1 এন.কে সিংহ, এ ১ম খণ্ড. পু: ৪২। 
৩৫। প্রা্গডিংস-, বোড* অব ট্রেড. ১৯ অক্টোবর ১৭৮৭। 


১০৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


চলে যায়। সরকার ও দিনেমারদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে ইংরাজরা দিনেমারদের 
বাংলাদেশে রাখার চেস্টা করেছিল। তাদের চেস্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭১৪ থেকে 
১৭৫৫ খ্বীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা বাণিজ্যে দিনেমারদের অস্তিস্ত চোখে পড়ে না।৩$ 
আলিবর্দির রাজত্বের শেষ দিকে (১৭৫৫) দিনেমাররা বাংলা দেশে ফিরে এসে 
হগলী জেলার শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে। দিনেমাররা 
ফরাসি ও ওলন্দাজদের মত কক্সবন্দরে ( হুগলী ) ২২ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক 
দিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করত। এদেশের রাজশক্তি তাদের পণ্যতরী অনুসন্ধান করে 
দেখতে পারত না বা পণ্যের তালিকা দাবী করতে পারত না । ১৭৮১ সনে ডেনমার্কের 
রাজা দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভেঙ্গে দেন এবং ভারতের বাণিজ্য সবার 
জন্যে অবাধ ও উন্মুক্ত বলে ঘোষণা করেন। শতাব্দীর শেষ দিকে দিনেমার 
বণিকরা কোম্পানির জন্যে নির্দিষ্ট ২ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য 
করত। এ যুগে তারা প্রধানত ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 
বাণিজ্যের পণ্য বহন করত ।৩" 

সমৃট ষস্ঠ চার্লস অস্ট্রিয়ার সাম্ণাজ্যভুক্ত অস্ট্িয্ নেদারল্যাগ্ডস বা বেলজিয়ামের 
বণিকদের নিয়ে গঠিত অস্টেণ্ড কোম্পানিকে ১৭২৩-এ আগস্ট মাসে আন্‌ম্ঠানিক 
স্বীকৃতি দেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা প্রথম থেকেই এই নতুন ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দীকে 
ভাল চোখে দেখেনি । অস্ট্রিয়ার সমুণা্টের কাছে তাঁরা এ কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়ার 
জন্যে আবেদন করেছিল । ইংরাজ ও ওলন্দাজদের বাধাদান সত্ত্বেও ১৭২৬ থেকে 
১৭৩৩ খা্টাব্দের মধ্যে সময়কালে ইংরাজ আলেকজান্ডার হিউম ও সোনামিলির 
(90101701)11]1) অধীনে অস্টেণ্ড কোম্পানি গঙ্গার পূর্ৃতীরে ব্যারাকপুরের নিকট 
বাঁকিবাজারে কৃঠি স্থাপন করে বাংলাদেশে বাণিজ্য করেছিল। বহরমপুর ও ঢাকায় 
এদের কঠি ছিল এবং ইউরোপীয় ও অভ্যন্তরীণ দুধরনের বাণিজ্যেই তারা অংশ 
নিত।৩৮ এদেশের শাসক গোম্ঠীর সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম 
হয়েছিল। ১৭২৮ সনে সম্রাট সাত বছরের জন্য এদের প্রাচ্য দেশের বাণিজ্য 
বন্ধ রাখতে রাজী হয়েছিলেন তবুও এদের বাংলা বাণিজ্য বন্ধ হল না। অস্টেও 
কোম্পানি বাংলাদেশে বেশি দাম দিয়ে প্রচুর জিনিস কিনত-সুতীবচ্ত্র, রেশম, 
রেশমী বস্ত্র, দোরা ইত্যাদি-আর ইউরোপ থেকে আমদানি করা পণ্য সস্তায় বিকি 
করত। আথিক ক্ষতির সম্ভাবনায় ইংরাজ ও ওলন্দাজরা বলপ্রয়োগে অস্টেও্ 
কোম্পানির জাহাজ, শপ ইত্যাদি অধিকার করে ল্‌ত করতে শুরু করে । ১৭৩০ 
সনের জান্যয়ারী মাসে তাদের জাহাজ সেন্ট টেরেসা ইংরাজরা দখল করেছিল। 
১৭৩২ খাষ্টাব্দে নবাব স্‌জাউদ্দিন অস্টেণ্ড কোম্পানিকে বিতাড়ন করার 


৩৬। এ ভট্াচার্যা, এ, প:ঃ ৭৯। 

৩৭। এন. কে. পংহ. এ, ১ম খণ্ড, সংযোজন বি পুঃ ২৪৮। 

৩৮ । লুক বোয়েভা (710 9০:৮৫), দি ফ্যারীর অব বাঁচক বাজার ইন বেঙগল', 'বে্খগল 
পাস্ট এ]াড প্রেজেন্ট, জানয়ারী-জুন, ১৯৮০, পু ৬০। 


বাণিজ্য $ আন্তজাতিক ১০৯ 


কথা ঘোষণা করলেন।৩৯ ইংরাজ ও ওলন্দাজদের চরম শন্্রতা, বিরোধিত ও 
সরকারি ওঁদাসীন্য উপেক্ষা করে অস্টেন্ড কোম্পানি ১৭৪৪ খ্রীচ্টাব্দ পযন্ত 
বাংলাদেশে টিকে ছিল। প্র বছর সরকারি আদেশে তাদের বাংলা বাণিজ্যের 
উপর যবনিকাপাত ঘটে ।৪ ০ 

আলিবর্দির সময়ে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক রয়্যাল প্রাশিগ্নান বেঙ্গল 
কোম্পানি গঠন করে প্রাচ্য দেশে ও বাংলায় বাণিজ্য করতে চেয়েছিলেন । আলিবদি 
ও ইংরাজরা কেউই বাংলা বাণিজ্যে জার্মান অন প্রবেশ পছন্দ করেননি । জামা নদের 
পক্ষে সে যুগে ইংরাজ বিরোধিতা উপেক্ষা করে বাংলাদেশে ব্যবসা চালানো সম্ভব 
ছিল না। সম.দ্র থেকে গঙ্গার প্রবেশমুখে ইংরাজদের সতর্ক প্রহরা । এ প্রহরা 
এড়িয়ে বাংলা দেশের সম দ্রবাণিজ্যে তাঁদের অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল না। কিছুকাল 
বাংলাদেশে বাণিজা চালানোর পর জামানদের এ প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয় । ১৭৫৯ 
খীম্টাব্দের পর বাংলাদেশে তাদের, বাণিজ্যিক কাজকমে'র কোনো উল্লেখ দেখা যায় 
না।৪১ 


শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলার সঙ্গে আমেরিকা ও পতু'গালের বাণিজ্য 
অনেকখানি বেড়ে যায়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে সম্পাদিত জয় চ.ভিনর (0০5 
7০20৮; ১৯শে নভেম্কর, ১৭৯৪ ) অসম্পূর্ণতা, অস্পম্টতা ও ন্ু,টির সুযোগ নিয়ে 
আমেরিকার বণিকরা এদেশের আন্তঃপ্রাদেশিক, এশীয় ও আন্তজাতিক বাণিজ্যে অংশ 
নিতে শুরু করে। এরা হ্যামবৃগ, ম্যানিলা, বাটাভিয়া ও দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুর ও 
ট্রাঞ্ফবারের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে । ১৭৯৯ সনে বাংলার সঙ্গে আমেরিকার 
মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ৩৭১,৮৭,৯৩৭ সিক্কা টাকা ।১২ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে 
পতু'গালের সঙ্গে বাংলা বাণিজ্যের শ্রীরুদ্ধি ঘটেছিল। শতাব্দীর শেষ বছরে ওয়়েলেস্লি 
ডিরেন্ুর সভার চেয়ারম্যানকে লিখেছেন £ “এ বছর বাংলা থেকে পতু'গালের রপ্তানি 
বাণিজ্য কোম্পানির বাণিজ্যের প্রায় সমান হবে ।১৪৩ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার 
আন্তজাতিক বাণিজ্যে বিদেশী আধিপত্য (আমেরিকা, পতু গাল, ডেনমার্ক ) কোম্পানির 
কতৃপক্ষকে বেশ আতঙ্কিত করে তুলেছিল। বিদেশী আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে 
এ বাণিজ্য পুনরায় হস্তগত করার জন্য কোম্পানি ও ইংরাজ বণিকরা তাদের 
প্রচেম্টা অব্যাহত রেখেছিল । ১৭৯৯-১৮০০ সনে বাংলার মোট বৈদেশিক রপ্তানি 
বাণিজ্যের পরিমাণ হল ২,৫৯১৬৮,০০০ সিক্কা টাকা । এর মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির 
রপ্তানি বাণিজে/র পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা- অর্থাৎ মোট রপ্তানি বাণিজ্যের 
৬০ শতাংশেরও কম । 


০৩৯। এস. ভট্টাচার্য্য ই, প:ঃ ৯২। | 
8৪০1” লক বোয়েভা, এ. পৃঃ ৬২ এবং ভট্টাচার্য, এ পঃ ৬৫। 
৪১। প্রাঁসাঁডংস, আগস্ট ২১, ১৭ড০। জে, জঙ, এ প:ঃ ৩৩২। 
৪২। এ. গ্রিপাঠী, এ, প?ঃ ৪8৪, ৬৩, ৬৯। 
৪৩। এ, এ, পুঃ৬০। ওয়েলেসাল টু চেয়ায়মযান, ২৯ নভেম্বর ৯৭৯৯ । 


্ী 
ইংরাজ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যক্রয় নীতি 


(171569171)0786 7১01805) 


ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে পণ্য কয় “ইনভেস্ট- 
মেন্ট' নামে অভিহিত । ইংরাজী “ইনভেস্টমেন্ট” শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 
বিনিয়োগ । কোনো শিল্প, ব্যবসা বা আর্থিক লেনদেনে লাভের আশায় টাকা খাটানোকে 
বিনিয়োগ বলে । এই অর্থে কোম্পানির সরকারি ব্যবসা বিনিয়োগ নয় ; এর আসল 
অর্থ হল রপ্তানি পণ্যকুয়। কাপ্টেন গ্রান্ট কোম্পানির পণ্যকুয়ের এমন নামকরণের 
একটি সস্তাব্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে কোম্পানি রপ্তানি পণ্য উংপাদনের 
আগেই চ.ক্তির মাধ্যমে তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করত। এজন্য ভারতবর্ষে তাদের 
পণ্যকুয় 'ইনভেস্টমেল্ট' নামে পরিচিত । (05 001202100 7০16 1755160. 
৮/101) 2, 70710110810 69 005 8০9০903 001 ৬/1)101) 11১6 ০0702,0090, 
2170 1)61706 (17610 00101555611) 11109 80001750 0 02005 ০1 
11109017617.)১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে পণ্য কুয়ের জন্য, অন্যান্য 
ইউরোপীয় কোম্পানির মত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্যাক্টুরি বা কৃঠি স্থাপন করেছিল । 
কোম্পানির প্রধান প্রধান ফ্যান্তুরিগুলি হল পাটনা, কাশিমবাজার, রংপুর, রামপুর- 
বোয়ালিগ্কা (রাজসাহী ), লক্ষীপুর (নোয়াখালি), কুমারখালি ( নদীয়া ), শাস্তিপুর, 
ধরন ( নদীয়া), সোনামৃখী ( বাঁকুড়া ), রাধানগর, খিরপাই, হরিপাল, গোলাগর, 
'জঙ্গীপুর, সুরদা (রাজশাহী ), জগদিয়া, ঢাকা, কলিন্দা, বালেশ্বর, বলরামগাড়ি, 
মালদা, বরানগর, ধনিয়াখালি, ব্‌দাল ( ময়মনসিংহ ) ও হরিয়াল ( রাজশাহী )। 
এছাড়া দেশের বহুস্থানে অধীনস্থ ফ্র্যান্তুরি (51901011796 18.0101165) এবং আড়ুঙ, 
(20100)25 ) ছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ উজ্লেখষোগ্য হল বোলপূরের কাছে সুরুল, 
সিউড়ীর কাছে ইলামবাজার ও মুর্শিদাবাদে গানুটিয়া আড়ঙ, 

ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা ও গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে কোম্পানি বাংলাদেশ 
থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত । শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা থেকে তাদের 
সংগৃহীত প্রধান পণ্যগুলি হল বিভিন্ন প্রকারের সতীবস্ব্র, রেশমবস্ত্ন ও কাঁচা রেশম । 
শতাষ্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে রেশমবপ্ন্র উৎপাদন রূদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের 
জাতীয় অর্থনীতির স্থার্থে কোম্পানি রেশমবস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করে বেশি করে কাঁচা রেশম 
রপ্তানি করতে থাকে । কোম্পানির সংগৃহীত বিহারের সোরা ও আফিম বাংলার 


১। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট, 'হাপ্রী অব দি ্ ইন্ডিয়া কোম্পানি, পৃঃ ৬৭; কে. কে. দত্ত, 
জ্টাঁডত, প-ঃ ১৯৪-৬১৯৫ | 


ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্যকয় নীতি ১১১ 


"মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। ইংল্যাণ্ডের বাজারে 
'এসব পণ্যের চাহিদা ও দাম অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিষোগ্য পণ্যের দাম 
ও পরিমাণ ঠিক করা হত।২ কোম্পানির ডিরেক্টর সভা চাইতেন লশুডন বাজারে বাংলা 
পণ্যের দাম অনুযায়ী বাংলাদেশে কোম্পানির পণ্য কুয়্মূল্য নির্ধারিত হোক। ডিরেন্টর 
-সভা ভারতবর্ষে কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনায় সমস্ত ব্যাপারে নির্দেশ ও পরামর্শ 
পাঠাতেন। শুধু তাই নয় পণ্য কেনাবেচার ছোটখাট ব্যাপারেও ডিরেক্্ুর সডার 
'পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ আসত । তাদের পরামর্শ ও নির্দেশমত কাজ না করলে অনেক সময় 
'গভর্ণরসহ গোটা কাউন্দিলকে বরখাস্ত করতেও তারা দ্বিধা করতেন না।৩ প্রতি 
বছর জানুয়ারী মাসে ডিরেক্ুর সভা ভারতবর্ষে কুয়যোগ্য পণ্যের তালিকা প্রস্তুত 
করতেন। এই তালিকায় বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের নাম, পরিমাণ ও গুণগতমান 
'উজ্লেখ করা থাকত । তবে লগ্ডনের বাজারে মাঝে মাঝে রপ্তানি পণ্যের দামে 
উঠানামার জন্যে সংশোধিত তালিকাও পাঠানো হত। ফলে এদেশে কোম্পানির 
কর্মচারীদের পণ্যকুয়ে অসুবিধা দেখা দিত। পণ্যকুয়ের নিদদেশমূলক তালিকার সঙ্গে 
'বিভিন্ন কুয়যোগ্য পণোর লগ্ুনের বাজার দামের তালিকাও থাকত। সুতরাং দেখা 
'যাচ্ছে ডিরেন্তুর সভা সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে কোম্পানির পণ্য কুয় ব্যবস্থার 
'উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করত। নীতি নিরধারণ থেকে শুরু করে পণ্য কুয়ের 
খুঁটিনাটি দিকগুলিতেও তাদের দূরবরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (1600066 ০0101 39306100) 
কার্যকরী করার চেষ্টা হত। তাদের প্রতিজ্ঠিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৈশিস্ট্যগুলি 
'নিম্নর.প £ (ক) ডিরেক্টর সভায় পাঠানো পণ্য-তালিকা অনুযায়ী ভারতবষে 
'কোম্পানির কর্মচারীদের পণ্য কিনতে হত। (খ্) লগ্ডন বাজারের উঠানামা অনৃযায়ী 
'ডিরেন্তুর সভার শেষ নির্দেশের জন্য এদের অপেক্ষা করতে হত এবং সেই নির্দেশ 
'অনুযায়ী কাজ করতে হত। (গ) লন্ডন বাজারের দাম অনুযায়ী এদেশের পণ্যদাম 
নিধারণ করার নির্দেশ থাকত। (ঘ) এদেশে কোনো পণ্যসরবরাহ চ.জ্তি করার 
পরেও কোম্পানির ডিরেক্টর সভার নির্দেশে অনেক সময় চ.ক্তি বাতিল করতে হত। 
'পণ্য ক্রয় ব্যবন্ছা £ 

চক্তি ব্যবস্থা 8 শতাব্দীর প্রথমভাগে কোম্পানি বাংলাদেশে চুক্তি ব্যবস্থার 
(০0150800 5750517) মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহ করত। এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে পণ্য 
'সরবরাহের চক্তি হত। চক্িবিদ্ধ বণিকরা নিদিষ্ট দামে ও গুণমতমানে নির্দিষ্ট 
'পণ্য সরবরাহ করার জন্য চ.ক্তিবদ্ধ হত। বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে এ পণ্য 
'সংগ্রহ করে বণিকরা কলকাতা বা কোম্পানির মফঃস্থল ফ্যান্তররিতে চূ.ক্তিতে উদ্ি খিত 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগ্লান দিত। চ.জি্র সময় কোম্পানি বণিকদের পণ্যমূল্যের 
“পঞ্চাশ থেকে পচাত্তর শতাংশ অগ্রিম দিত। এই অগ্রিম দেওয়ার বাবস্থা থেকে 


ই। কে এন. ভীধরীহ এ, প্‌ঃ৩০১। 
৩, এ পুঃ৩০২। 


১১২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


চত্তিবদ্ধ বণিকরা দাদ্‌নি বণিক নামে পরিচিত হয়। দাদ্নি বণিকরা দালালদের 
সঙ্গে এবং দালালরা আবার পাইকারদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করত । 
এভাবে পণ্য সংগ্রহে কোম্পানির কতকগুলি সৃবিধা হত। 

প্রথমত, এদেশের বণিকদের অভিজ্ঞতা ও বাবসায়ী সংগঠন কোম্পানির পণ্য 
সংগ্রহে ব্যাবহার করা যেত। এভাবে কোম্পানি প্রায় বিনা আম্মাসে তার রপ্তানি 
পণ্য সংগ্রহ করতে পারত । 

দ্বিতীয়ত, এদেশীয় বণিকরা কোম্পানি ও এদেশীয় সরকারের মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে 
কাজ করত। তার ফলে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে শুলক নিয়ে বিরোধ বা এদেশীয় 
বণিকদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে কোম্পানি রেহাই পেত। 

তৃতীয়ত, অস্টেন্ড কোম্পানির প্রধান আলেকজান্ডার হিউমের মতে দাদ্নি 
ব্যবসায়ীদের বেশি পরিমাণে দাদন দিয়ে চ.ক্তি করলে সময়মত রপ্তানি পণ্য সরবরাহের 
নিশ্চয়তা থাকত । দাদন না দিলে বিশাল পরিমাণ পণ্যের যথাসময়ে সরবরাহে 
অনিশ্চয়তা দেখা দিত । 

কলকাতা ছাড়াও কোম্পানির প্রধান প্রধান ফ্যান্টুরিতে এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে 
পণ্য সরবরাহের চ.স্তি হত। বাজারে প্রচলিত দামের উপর ভিত্তি করে দরদামের 
মাধ্যমে অর্থাৎ দবকষাকষি করে (13:5:5910106) উভয় পক্ষের মধ্যে চ.ক্তি সম্পাদনের 
নিয়ম ছিল। এরকম পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পণ্য সরবরাহ করার পর 
এদেশীয় বণিকরা চজিমত দামের সবটাই পেত না। কোনো না কোনো কারণে 
তাদের প্রাপ্য দামের একাংশ বাদ যেত। সাধারণত যে কারণটি সর্বাধিক গুরুত্ব 
পেত সেটি হল সরবরাহ করা পণ্য চ.স্তিদ্র সময়ের নমুনা (520)]016) মানের 
অনুর্প নয় । কোম্পানির রপ্তানি পণ্যের গুদামবাবু ও তার দাম নিধারক সহকারীদের 
এ ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। পণ্যমূল্য নিধারণের সময় এরা একদিকে 
যেমন কোম্পানিকে ঠকাত তেমনি এদেশীয় বণিকদের ঠকিয়েও দুগয়সা রোজগার 
করত । এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির কাছে অবৈধ, অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতার পথে 
তাদের সরবরাহ করা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে বলে প্রায়শ অভিযোগ 
করত । 

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একজন দালালের ( 0:০%.67 ) 
মাধ্যমে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চ.ক্তি করত । এ বছর 
দালালের পদটি তুলে দেওয়া হয় । ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি চক্তি ব্যবস্থার 
মাধ্যমে বাংলাদেশে তাদের পণ্য সংগ্রহ করেছিল। বাংলাদেশে অস্টেন্ড কোম্পানির 
প্রধান আলেকজান্ডার হিউম তাঁর কম্তিকথায়' লিখেছেম বণিকদের অগ্রিম দেওয়ার 
উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখা । 
এঁতিহ্াগতভাবে বাংলাদেশে বাণিজ্যপণ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা অনেকদিন ধরে 
চলে আসছিল। বিদেশীরা বাংলা বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণের পর থেকে 
প্রতিযোগিতামূলক বাজারের জন্যে এ ব্যবস্থা আরো শজিশালী হয়। চল্লিশের 


ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্যকুয় নীতি ১১৩ 


দশকে কলকাতায় কোম্পানির প্রধান প্রধান দাদ.নি ব্যবসায়ী হলেন গোপীনাথ শেঠ, 
রামকুষ্ণ শেঠ, লক্ষমীকান্ত শেঠ, শোভারাম বসাক, অকু.র দশ্ত, উমিচাঁদ, হজ.রি মল, 
এবং কোত,মা সম্প্রদায়ের বণিকরা।£ দাদ্‌নি বণিকদের মাধমে পণ্য সংগ্রহ ' 
ছাড়াও রপ্তানি পণ্যের একাংশ কোম্পানি নগদ টাকায় কিনত। সাধারণত নগদ 
টাকায় কেনা পণ্যের পরিমাণ মোট রপ্তানি পণ্যের এক তৃতীয়াংশ । 

শতাব্দীর প্রথম বছরে কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল 
১৮৯৬,৯৬৮ টাকা ।৫ ১৭০৩ থেকে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির অভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনিক গ্রোলযোগের জন্যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ খ.ব কমে গিয়েছিল ।৬ 
গর সময়ে বার্ষিক রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল্গ পাঁচ থেকে আট লক্ষ টাকা । 
১৭১০ খীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য কমশ বাড়তে থাকে এবং ১৭২০তে 
এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৬২,৩৩৬ টাকা । ১৭২০ থেকে ১৭৩০-এর মধ্যে 
সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয়েছিল ১৭২৭-এ। এ বছর কোম্পানির মোট রপ্তানি 
বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৪১,০৫৯৯২ টাকা । ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ চব্বিশ থেকে আটব্রিশ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে 
মারাঠা আকুমণকালে (১৭৪২-১৭৫১ ) কোম্পানির রপ্তানি বাণিঙ্গের উল্লেখযোগ্য 
ক্ষতি হয়েছিল-_কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের পরিসংখ্যান থেকে কিন্ত এই প্রচলিত 
ধারণার সমর্থন মেলে না। বরং এ সময়ে কোম্পানি বাংলা থেকে প্রতিবছর গড়ে 
পয়ন্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য করেছিল । ১৭৫৩ খ্ৰীষ্টাব্দে কোম্পানির 
পণ্যসংপ্রত পদ্ধতির পরিবতন ঘটে | এ বছর কোম্পানির মোট বাণিজ্যের পরিমাণ 
হল ৩০,০৩,৫৯২ টাকা |? 


কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর অবশ্য মারাঠা আকমণের অন্যরকম প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে ডিরেন্টুর 
সভা কলকাতা কাউন্সিলের কাছে অগ্রিম বা দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যসংগ্রহ নীতির 
পরিবতন ঘটানোর সুপারিশ করেছিলেন । অগ্রিম দাদন ব্যবস্থা একেবারে তুলে দিয়ে 
অথবা দাদনের পরিমাণ কমিয়ে নগদ টাকায় পণ্য কেনার ব্যবস্থা করার নির্দেশ 
ছিল। এ প্রস্তাব যখন দাদ নি বণিকদের নিকট রাখা হল তারা একযোগে এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিত্র। তারা দাদ্‌নি ব্যবস্থা রাখার সপক্ষে দুটি জোরালো যৃক্তি 
রাখে ঃ ০১) দাদ্‌নি ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলে বণিকদের প্রতিযোগিতাম্লক বাজারে চড়া 
দামে পণা কিনতে হবেঃ (২) আর নবাব সরকার যদি জানতে পারেন বণিকরা 


৪1 এন.কে সিংহ, এ, ৯ম খণ্ড পঃ ৬। 

&। এক পাউন্ড সমান আট টাকা ধরে এ হিসাব। 

৬। ১৭০৪ থেকে ১৭০৯ গ্রীণ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোম্পানির পরিচালন বাবস্থায় 
রোটেশন গভর্ণমেন্ট (10190507 (09৩001)৩80) চালু ছিল। দুই প্রোসডেন্ট এবং দই 
কোম্পানির (পুরাতন ও নতুন কোম্পানি) চার জন করে সদসা 'নয়ে আট জনের কাট্টন্সিল। 
প্রাত স”তাহে প্রোসডেন্ট বদল হত। 

৭। সারণ' দেখুন। 


ঢা 


১১৪ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


নিজেদের মলধনে পণ্য কিনছে তাহলে তাদের কাছ থেকে জবরদত্তিভাবে বেশি 
টাকা আদায় করবেন । কোম্পানির কলকাতা কাউন্সিল তাদের যুক্তি গ্রাহ্য 
করলেন না কারণ এদেশী দাদ্‌.নি বণিকরা সময়মত তাদের চ,ক্তিমত পণ্যসরবরাহে 
কুমশঃ বাথ" হচ্ছিল। ১৭৫২ জনে কোম্পানি বাংলাদেশের বণিকদের সঙ্গে পনেরো 
লক্ষ টাকার পণ্য সরবরাহের চুক্তি করেছিল। এজন্য তাদের মোট পণ্যমূল্যের 
৮৫ শতাংশ অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল । অথচ যখন ইউরোপে জাহাজ পাঠানোর সময় 
এল দেখা গেল দাদনি বণিকরা মানত আট লক্ষ টাকার পণ্যসরবরাহ করতে সক্ষম 
হয়েছে। এ হিসেব কোম্পানির রপ্তানি পণ্যের শুদামবাবু চার্লস ম্যানিংহ্যাম এবং 
উইলিয়ম ফাঙ্কল্যাণ্ডের ৮ অথচ আগের দিনে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকরা পঁচিশ 
লক্ষ টাকার রপ্তানি পণ্য স্বচ্ছন্দে যথাসময়ে সংগ্রহ করে দিত। ১৭৫৩ খাষ্টাব্দ 
থেকে কোম্পানি নিজেদের কর্মচারী ও গোমস্তাদের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকদের 
কাছ থেকে পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইংরাজদের আগেই ওলন্দাজরা 
অবশ্য এ ব্যবস্থা চাল করেছিল। নতুন পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা এজেন্সি সিস্টেম নামে 
পরিচিত। কন্ট্রাক্টু সিস্টেম বা চুক্তি ব্যবস্থা ত্যাগ করার কারণগুলি হল£ (১) 
সাধারণভাবে কোম্পানির দাদ্‌নি বণিকদের আর্থিক অবস্থার অবনতি + (২) ময়মত 
পণ্যসরবরাহে বার্থতা, গাফিলতি ও অক্ষমতা; (৩) দাদ.নি বশিকদের অনড় মনোভাব, 
ওদ্ধতা এবং ১৭৫৩ সানে কোম্পানির পছন্দমত শর্তে চ.ক্তি করতে রাজী না হওয়া; 
(৪) বাংলাদেশে মাবাহা আকমণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অশান্তি কোম্পানির 
আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবলা; (৫) সম্ভবত দাদনি বণিকদের সরিয়ে কলকাতা 
কাউন্সিলের সদস্যরা নিন্দেদের ব্যক্তিগত আর্থিক স্বার্থ প্রণ করার কথা ভেবেছিলেন।৯ 
এজোম্স ব্যবস্থা £ ১৭৫৩-১৭৭৫ খশষ্টাব্দ কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির 
দ্বিতীয় পর্ব।১০৭ ডিরেক্টর সভা এজেন্সি ব্যবস্থায় সরাসরি পণ্য কুয়-পদ্ধতি সমর্থন 
করলেন।১১ তবে কর্মচারীদের কাজকর্মের উপর লক্ষ্য রাখার জন্যে কলকাতা 
কাউন্সিলকে নির্দেশ পাঠানো হল। এই পর্ব কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ও 
বৈধ ব্যজিগিত ব্যবসার জুবর্ণযুগ। তারা শুধু বিনাশুল্কে নিজেদের ব্যবসা করেনি, 
“দত্তকের' অপব্যবহার এযুগে সবচেয়ে বেশি হয়। পণ্যসংগ্রহের সমস্ত দায়দান্লিত্ব 
এসময় কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত ছিল বলে তারা নানাভাবে ধনসঞ্চয়ে 
উদ্যোগী হয়। তারা কোম্পানিকে যেমন ঠকাত তেমনি এদেশীয় উৎপাদকদের ঠকিয়ে 
অর্থোপার্জন করত । এদেশীয় উৎপাদকরা কোম্পানির আড়ঙে রপ্তানি পণ্য সৃতীবস্বর, 


৮1 কে. এন. চৌধুরী, এ, পুঃ ৩১১। 
৯) এন. কে. সিংহ, এ, ৯ম খণ্ড, পুঃ ৭। 

১০। অণ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পাঁন যে রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ নীতি অনসরণ করেছিল তাকে 
চার ভাগে ভাগ করা যার ঃ (১৯. ১৭০০-১৭৫৩ পর্ধল্ত কষ্ট ?সস্টেম ; (২) ১৭৫৩ ১৭৭৫ 
পর্যন্ত এজেশিস সিস্টেম ; (৩) ১৭৭৫-১৭৬৮ পষণ্তি আবার কন্ট্রার ?সম্টেম ; (8) ১৭৭৮-১৭৯৯ 
পষন্তি এজৌোণস সিস্টেম । ৃ 

১১। লেটার ফ্রম কোর্ট, ৩১ জানুয়ারী ১৭৫৫ । 


ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্যকয় নীতি ১১৫ 


রেশমঃ রেশমবস্ভ্র ইত্যাদি নিয়ে এলে এঁ পণ্যগুলি কোম্পানির নির্দিষ্ট মানের নম্ম 
বলে কর্মচারীরা বাতিল করত। পরক্ষণে এ পণ্যগুলি তারা নিজেদের ব্তিম্গত 
ব্যবসার জন্যে কিনে নিত। উৎপাদকলা আড়ঙে নানাধরনের বস্ত্র নিয়ে 
এলে এজেন্টদের গোমস্তারা এগুলিকে এ, বি, সি, ডি, ই-_এই পাঁচ ভাগে ভাগ করে 
প্রতিটি শ্রেণীর বস্ত্র এক অক্ষর নামিয়ে কিনত আবার এক অক্ষর উপরে উঠিয়ে 
কোম্পানির কাছে বিকি করত। এছাড়া উত্পাদকদের কাছ থেকে দালালি ও দস্তুরি 
নেওয়ার প্রথা ছিল। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এদেশীয় গোমস্তাদের মত 
নিজস্ব প্রাপ্য দস্তুরি মিতে বিন্দৃমান্ত্র দ্বিধা করতেন না। 

১৭৫৭ মাচ মাসে কোম্পানির ডিরেক্টর সভা বাংলা বাণিজ্যে অবনতির কারণ 
জানতে চান। কলকাতা কাউন্জিল যে কারণগুলি জানিয়েছিল সেগুলি হল 8 (ক) 
বিদেশে (সম্ভবত পশ্চিম এশিয়াতে ) কতকগুলি ভাল ভাল বাজারের অবক্ষয় , 
(খ) বাংলার নবাবদের জবর্দস্তিভাবে টাকা আদায়ঃ (গ) ভারতের বিভিন্ন বন্দরে 
উচ্চ শুল্ক হার, (ঘ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বাজারে নতুন নতুন কেতার 
আবির্ভাব এবং (ঙ) ওলন্দাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দিতা। ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ 
খণম্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির বাংলা সাণিজ্যে কোনো বড় রকমের ঘাটতি দেখা হায় না। 
এঁ চার বছর গড়ে পঁচিশ থেকে ভ্রিশ লাখ টাকার রপ্তানি পণ্য এজেন্সি ব্যবস্থায় 
কেনা হয়়েছিল। শুধু পলাশী যুদ্ধের বছরে কোম্পানির সামান্য ব্যবসা হয়েছিল-_ 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ মান্ত্র ৫,৫৩,৭৫২ টাকা । পলাশীর পর থেকে কোম্পানির 
পণ্যসংগ্রহ নীতিতে গুরুতর পরিবর্তন আসে । পলাশী পযন্ত বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্য 
কেনার জন্য কোম্পানিকে দেশ থেকে সোনা রুপো আনতে হত। পলাশীর পর 
থেকে কোম্পানির হাতে এত টাকা আসতে থাকে যে পণ্য কেনার জন্যে দেশ থেকে 
আর সোনা রুূপো মূলধন হিসেবে আনার প্রয়োজন হল না। ১৭৫৭র জন মাসের 
চক্তি অনুযায়ী মীরজাফর কোম্পানিকে প্রায় এক কোটি টাকা দিয়েছিলেন। ১৭৬৩র 
জ্‌লাই মাসের চুক্তিতে তিনি কোম্পানিকে আরো তিরিশ লক্ষ টাকা দিলেন। 
১৭৬০এ মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্রুগ্রামের রাজস্ব কোম্পানির হাতে ছেড়ে 
দেন। এ তিনটি জেলার বার্ষিক আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা । মীরজাফর আগেই 
চব্বিশ পরগনা কোম্পানিকে দিয়েছিলেন। ১৭৬৫তে দেওয়ানি লাভের পর থেকে 
কোম্পানির হাতে আরো রাজস্ব এল। শুধু যুদ্ধের বছরগুলি ছাড়া কোম্পানিকে 
রপ্তানি পণ্য কেনার জন্যে ধার করতে হত না বা দেশ থেকে মূলধন আনার প্রয়োজন 
দেখা দিত না। 

এ পর্ষে নিজের পণ্য কেনা ছাড়াও কলকাতা কাউন্সিল উদ্বৃত্ত রা'জস্বের একাংশ 
(বছরে গড়ে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও কোম্পানির 
চীনদেশের বাণিজ্যের জন্যে পাঠাত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এ টাকার 
এফাংশ রপ্তানি পণ্য কুয়ে কাজে লাগাত। তাছাড়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা- 
দেশে উপার্জিত টাকা কোম্পানির উপরে “বিন অব এক্সচেজের' মাধ্যমে ছেশে পাঠানোর 


১১৬ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


ব্যবস্থা হয়। ফলে এ পর্বে নানা কারণে বাংলাদেশে রূপোর অভাব ও মুদ্রাসংকট 
দেখা দেয়। এ সংকট থেকে বাঁচার জন্যে সোনার মোহর বৈধ মুদ্রা হিসেবে বাজারে 
ছাড়া হয়। ১৭৬৯ খ্বীষ্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য কুমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
বিভিন্ন মুদ্ধবিগ্রহেও (হায়দার আলি, মীরকাশিম, ফরাসী ও ওলন্দাজদের জঙ্গে) 
কোম্পানির বেশ কিছু টাকা খরচ হয়ঃ সেজন্যে এ পর্বের শেষদিকে কোম্পানিকে 
খাণপন্ত বিকি, করে রপ্তানি পণ্যের একাংশ কিনতে হয় । ১৭৭৩এ কোম্পানির 
ধাণের পরিমাণ হল ১,৩৯৯২৭১০৩২ টাকা ।১২ পণ্যমূল্য ব্দ্ধির জন্যে অবশ্য এদেশীয় 
উৎপাদকরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়নি । তারা বেশি দাম পায়নি । সুতো 
ও খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল অনেকখানি অথচ কোম্পানির ক. য়যোগ্য রপ্তানি পণ্যের 
দাম বাড়লো না। সত্তরের দশকে সুতোর দাম বাড়লো ২৫ শতাংশ অথচ সেই হারে 
কোম্পানির কৃ.য়ঘোগ্য কাপড়ের দাম বাড়েনি । শান্তিপুরের তাঁতিদের অভিযোগ 
কোম্পানির গোমস্তারা তাদের কাপড়ের বাজার দাম অপেক্ষা কম দাম দেয় । এ দামে 
অনেক সময় তাদের কাপড়ের সতোর দামট.ক্‌ উঠত মানত । আবার অনেক সময় 
সতোর দামও উঠত না। দ্বিতীয় পবে' কোম্পানির বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যায়। 
১৭৫৩ সনে মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৩০১০৩,৫৯২ টাকা॥ ১৭৭৫ সনে এর 
পরিমাণ বেড়ে হল ৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা । অতেল টাকার যোগান এবং কোম্পানির 
রাজনৈতিক আধিপতা কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের শ্রীরদ্ধির কারণ বলে ধরা যেতে 
পারে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত কোম্পানির “আডুঙ, কমিটি কোম্পানির পণ্যকয় 
বাবস্থা তদারকি করত। কিছুকাল পরে কোম্পানির রপ্তানি পণ্যকুয় তদারকির 
জন্য কন্ট্রোলার অব দি ইনভেষ্টমেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন । 

উইলিয়ম বোল্টস তাঁর সূপরিচত “কনসিডারেশনস অন ইগ্ডিয়ান গ্যাফেয়ার্স গ্রচ্ছে 
পলাশী পরবতাঁকালে কোম্পানির এজেন্ট ও গোমস্তাদের পণ্যকুয় পদ্ধতির তীব্র 
সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নয় কোম্পানির ইউরোপীয় 
রপ্তানি বাণিজ্যের পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি মূলত অত্যাচারের মাধ্যমে পরিচালিত হত। 
এর কৃফল এদেশের প্রতিটি তাঁতি উৎপাদক ভোগ করত এদেশের উৎপন্ন প্রতিটি 
পণ্যে একচেটিয়া অধিকার । ইংরাজরা এদেশীয় বেনিয়ান ও কালা গ্রোমস্তাদের 
সহায়তায় প্রতিটি উৎপাদক কত পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করবে এবং কত মূল্য পাবে 
তা ঠিক করত। গোমস্তা কাছারিতে এসে দালাল, পাইকার ও তাঁতিদের ডেকে 
পাঠিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দেয়; তারপর নিদিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট দামে বিশেষ পরিমাণ 
পণ্য সরবরাহের জন্যে তাঁতিকে চ.ক্তিতে সই করতে বাধ্য করে । তার মতামতের 
কোনো প্রয়োজন হয় না। গোমস্তা কোম্পানির পক্ষে যা খুশী সই করিয়ে নিতে 
পারে। যদি কোনো কারণে তাঁতি অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তার বন্্রাঞ্চলে 
টাকা গুজে দিয়ে বে্রাঘাতে তাড়ানো হয়। গোমস্তাদের খাতায় তাঁতিদের নাম 
লিপিবদ্ধ থাকে । তারা ইচ্ছামত অন্যদের জন্যে কাজ করতে পারে না। কীতদাসের 


ই! এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, প?ঃ১৫। 


ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পণ্যকুয় নীতি ১১৭ 


মত তাদের এক গোমস্তা থেকে অন্য গোমস্তার অধীনে চালান করা হয়। এই 
বিভাগের দুনীতি ও অপশাসন কল্পনার অতীত। তবে সবকিছুর মল উদ্দেশ্য হল, 
গরীব তাঁতিকে ফাঁকি দেওয়া । কোম্পানির গোমস্তা ও জাছনদাররা (পণ্যের গণ 
ও মূল্য নির্ধারক ) পণ্যের যে দাম ধার্য করে তা খোলাবাজারে দামের চেয়ে অন্ততঃ 
১৫ শতাংশ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ কম। তাঁতিরা যদি তাদের 
মুচলেকা অনুযায়ী কোম্পানির পণ্য সরবরাহ করতে না পারে তাহলে সেক্ষেন্রে তাদের 
পণ্য আটক ও বিকী করে কোম্পানির পাওনা শোধ করা হয়। কাঁচা রেশম সুতো 
প্রস্তুতকারক নাকদদের সঙ্গেও অনুর.প অন্যান স্যবহার করা হয়েছে।১৩ 

চুক্তি ব্যবস্থা (২য়)£ ডিরেক্টর সভার ১৭৭৪ সনের ২৯শে মাচে'র নির্দেশে 
কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনার জন্য “বোড' অব ট্রেড" গঠিত হয়। এই বোডের 
হাতে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনা ও আমদানি পণ্য বিকির সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। কোম্পানির এগারোজন সিনিয়র কর্মচারী মিয়ে গঠিত এই বোর্ডের হাতে 
বাণিজ্যিক প্রশাসন সংকান্ত সমস্ত রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। শুধু রপ্তানি 
পণ্যের পরিমাণ ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে । বোর্ড 
অব ট্রেড বাংলাদেশে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সংগ্রহের জন্যে আবার “কন্ট্ান্ সিষ্টেম, 
চালু করে। অর্থাৎ কোম্পানির এজেন্ট ও এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে চুত্তি করে 
কোম্পানির পণ্যসংগ্রহের নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে প্রথম পর্বের চক্তি ব্যবস্থার 
সঙ্গে তুতীয় পর্বের (১৭৭৫-১৭৮৮ ) চুক্তি ব্যবস্থার একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
প্রথম পর্বে প্রধানত এদেশীয় দাদনি বণিকরা কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সরবরাহ 
করত। তু "য় পর্বের চ.ক্তি ব্যবস্থায় কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির পণ্যসরবরাহে 
অগ্রাধিকা ' পেয়েছিল। 

এজেন্সি ব্যবস্থার শেষদিকে কোম্পানির সংগৃহীত পণ্যের গুণগত মানের অবনতি 
এবং অত্যধিক মূল্যরদ্ধি ডিরেক্টর সভাকে পণ্যকয় নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে। 
বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির 
কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করার জন্যে তাঁরা সচেস্ট হন। তাঁদের ধারণা 
কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যজি্গিত ব্যবসায় নিযুক্ত থাকার জন্যে বাংলার অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য ও পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৮ 
খুম্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি কন্ট্রা্টু বা চ.্তি বাবস্থার মাধ্যমে তাদের রপ্তানি পণ্য 
সংগ্রহ করেছিল। ১৭৭৫-এ কোম্পানির মোট রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ হল 
৮৩,৯৫,৫৩৩ টাকা আর ১৭৮৮ এর পরিমাণ দাঁড়ালো ৮২,৮০১৭১৭ টাকা । 

পলাশী-উত্তর যুগে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হল বাংলা- 
দেশের পণ্যের মাধ্যমে বিলাতের কত়পক্ষ বাংলার রাজস্ব ভোগ করতে শুর করলেন। 
অর্থাৎ ডিরেক্টর সভা মুঘল সম়াটদের উত্তরাধিকারী হলেন। 


১৩। উইলিয়ম বোল্টস, কনাঁসিডারেশনস, পর ১৯১-১৯৪। 


১১৮ বাংলার আধিক ইতিহাস 


সত্তরের দশক থেকে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির বাংলাদেশের পণ্যসংপ্রহ নীতিতে 
আর একটি বড় রকমের পরিবহন লক্ষ্য করা যায়। কোম্পানি এতকাল বাংলা 
থেকে সূতীবজ্ত্র, রেশম, রেশমবস্ত্র রপ্তানি করত। এসময় থেকে কোম্পানি মোটা 
সৃতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি কমিয়ে দিতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত শতাব্দীর 
শেষে ইংলগ্ের অর্থনীতির সঙ্গে রেশমবছ্ভ্র ও মোটা সূৃতীবস্ত্র রপ্তানি একেবারে বন্ধ 
হয়ে যায় । কোম্পানি ইংল্যাণ্ডের রেশম শিল্পের উপযোগী উন্নত পদ্ধতিতে কাটা 
সুতো ও জড়ানো রেশম দেশে পাঠাতে থাকে । গুণের উন্নতি ঘটিয়ে এগুলি ইতালী 
ও চীনদেশের সিল্কের সমমানের করা হয়। 

এযুগের পণ্যসংগ্রহে (11750505610) অপর বৈশিষ্ট্য হল ইংরাজ ইস্ট ইঙিয়া 
কোম্পানির অবিসম্বাদী আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব । বাংলার ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা 
পণ্য সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতার উপর অনেকখানি নিভরশীল হয়ে পড়ে । 
ফরাসি ও ওলন্দাজদের পক্ষ থেকে তাঁতিদের ভাগ করার প্রস্তাব কলকাতা কাউন্সিল 
প্রত্যাখ্যান করেছিল। অপরদিকে একই বণিকগোম্ভীর মাধ্যমে যৌথভাবে পণ্য 
কেনার ফরাসি প্রস্তাবেও তারা সাড়া দেয়নি । 

ওয়রেণ হেস্টিংসের সময় বোড অব ট্রেডের অধীনে কোম্পানির বাংলা থেকে 
পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে কোনে। উজ্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি । তবে এ পরে কল্ট্ানু 
সিস্টেম চালু থাকায় দুনীতি খুব বেড়েছিল। কোম্পানি কর্মচারীদের সঙ্গে বা তাদের 
অধীনস্থ গোমস্তাদের সঙ্গে বোর্ড পণ্যসরবরাহের চ.ক্তি করত। এতে কোম্পানির 
কর্মচারীরা আগের মত প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অগ্রত্যক্ষভাবে প্রচ.র মুনাফা করতে 
থাকে । এ পর্বেও কোম্পানির কেনা পণ্যের দাম বেশি পড়ত এবং পণ্য নীচু মানের 
হত। অথচ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে আশাতিরিক্ত লাভ হত। 

এজোন্স ব্যবস্থা (২য়) কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৮ খ্রশষ্টাব্দে কন্ট্রাক্ট সিস্টেমের 
অবসান ঘটিয়ে আবার এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করলেন। কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগ 
পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এর সঙ্গে তিনি আরো কতকগুলি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন £ (ক) বোর্ড 
অব ট্রেডের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে পাঁচ করা হল, (খ) বোর্ডের কার্ধাবলীর উপর 
সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের তদারকির ব্যবস্থা করা হল, (গ) সরকারি কর্মচারীদের 
বেতন ও কমিশন বাড়িয়ে তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যজিগত 
ব্যবসায়ের অধিকার রহিত করলেন, (খ) শুধু কমাশিয়াল রেসিডেন্টদের (03010078617 
019] 7২951061)1) ব্যক্তিগত বাণিজোর অধিকার রাখা হল ঠিকই তবে তাদের 
ক্ষেত্রেও কঠোর বিধিনিষেধ এমনভাবে আরোপ করা হল যাতে কোম্পানির বাণিজে)র 
বিন্দুমান্র ক্ষতি না হয়।৯৪ 

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এজেন্সি ব্যবস্থায় কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনা পুরোপুরি 
চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় পণ্য সংগ্রহের ফলে কতকগুলি আর্থিক সুবিধা হল। 
উতপাদকরা আগের চেয়ে ভালো পারিশ্রমিক বা মূল্য পেল। কোম্পানির সংগৃহীত 


৯৪। পরবতাঁ অধ্যায় দেখুন । 
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পণ্যের গুণগতমানে উন্নতি লক্ষ্য করা গেল আর পূর্ববর্তী কল্ট্রাক্ট ব্যবস্থার সঙ্গে 
তুলনায় এ ব্যবস্থায় কমিশন দিয়েও কোম্পানি অপেক্ষাকৃত কম দামে পণ্য কিনতে 
পারলো । ১৭৯০ সনের অক্টোবর মাসে বোে'র মন্তব্য ৪ “বর্তমান বাবস্থায় সুবিধা 
সকলেই স্বীকার করছেন। কোম্পানির এদেশীয় কর্মচারীদের দুননীতি বন্ধ হয়েছে ঃ 
ন্যায্য লেনদেন, শৃঙ্খলা ও নিয়মরীতি স্বীকৃতি পাওয়ায় দেশের সুখ ও কোম্পানির 
সুবিধা বাড়ছে ।১৫ 

১৭৮৮ খীম্টাবেদ কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের মোট পরিমাণ হল ৮২,৮০,৭১৭ 
টাকা । ১৭৯৩ সনে বাণিজ্য কৃমশ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ১,০৯,৫৯১৩০ টাকায় । 
১৭৯৩ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত কোম্পানির গড়ে প্রতি বছর এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ 
টাকার রপ্তানি বাণিজ্য করেছিল । ১৭৯৭-৯৮ সনে কোম্প!নির ধণের পরিমাণ হল 
৭,৬৭৩০,১৭৮ টাকা । এ ধাণের একাংশ কোম্পানির এযুগের রপ্তানি পণ্যের জন্যে 
ব্যয় হয়েছিল । 

কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ নীতির শেষ পর্বের (১৭৮৮-১৭৯৯ ) উ্লেখযোগ্য বৈ শিষ্ট্য- 
গুলি হলঃ (১) এদেশীয় মধ্যস্বত্রভোগী দালাল ও পাইবঝানরদের কুমশ অবলুপ্তি। 
শেষ পর্যায়ে কোম্পানির পণ্যসংগ্রহে এদের আর বিশেষ কোনো ভূমিকা রইল না। 
(২) এদেশীয় বণিকরা কোম্পানির দাদ্‌নি ব্যবসায়ী হিদেবে কাজ করার জন্যে 
আগের মত আর আগ্রহ দেখায়নি ! কলকাতার দাদ্‌নি ব্যবসায়ী শেঠ ও বঙগাকরা 
কোম্পানির পণ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা থেকে আস্তে আস্তে অপস্ত হল। কোম্পানির 
কর্মচারীরা প্রতিদ্বন্দ্রী হিসেবে এদেশীয় দাদ নি সণিকদের বা কোম্পানির পণ্যসরবরাহে 
যুক্ত অন্যান্য বণিকদের অপছন্দ করেছিল। (৩) এই পর্বে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব 
কোম্পানির রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ নীতির উপর গ্রন্তাব বিস্তার করেছিল। ১৭৮৩ 
খীষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টারে ঘন্ত্রশিল্লে প্রস্তুত মসলিন তারা পরীক্ষামলকভাবে এদেশের 
বাজারে পাঠিয়েছিলেন। এসময় থেকে মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ 
শুরু হয়। ইংল্যান্ডের বস্ত্র উৎপাদক ও শিল্পপতিরা এগুলির রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ 
করার জন ডিরেন্তুর সভার উপর কুমাগত চাপ দিতে থাকে । ১৭৮৬ সনে তলার 
সৃতা রপ্তানি তালিকা থেকে বাদ গেল। আশির "দশক থেকে £স্ট ইভিয়া 
কোম্পানির কতৃপক্ষ মাঝারি ও মোটা কাপড়ের পরিবতে (১513১070) তলা, 
নীল, চিনি, তামাক, পাট, শণ প্রুতি রপ্তানি করার কথা চিন্তা হুয়তে থাকেন । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে তার নিজের তাঁতের প্রয়োজনীর তূঙজা উৎপন্ন 
হত না। পশ্চিম, মধা ও দক্ষিণ ভারত থেকে তুলা আমদানি করে বাংলা তার 
নিজের ঘাটতি মেটাত। নীল ও চিনি কোম্পানির রপ্তানি তালিকার স্থান পেল 
ঠিকই তবে চিনির রপ্তানি ব্যবসা ১৭৯৫তেও কোম্পানির পক্ষে তেমন লাভজনক 
হয়নি।১৬ এসময়ে ইংল্যান্ডে সুতীবস্্রশিল্পে অসাধারণ উন্নতির জন্য কোম্পানির 


১৫। প্রাসাঁডংস, বোর্ড অব ট্রেড, অক্টোবর, ১৭৯০ । 
১৬। লেটার ফ্রম কোর্ট, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৭১৫ । 


১২০ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


কাঁচা রেশম রপ্তানি ব্যবসায় বিপদের সম্মুখীন হয়। ইংল্যান্ডের বাজারে কাঁচা 
রেশমের দাম অস্থাভাবিকভাবে নামতে থাকে-__ প্রতি পাউন্ডের দাম ২১ শিলিং ৮ পেন্স 
থেকে ১৬ শিলিং ৪ পেন্সে নেমে আসে। এযুগে কোম্পানি চক্তিরর মাধামে 
নীল সংগ্রহ করত। এ নীল ইংল্যান্ডের কুমবর্ধমান বন্ভ্রশিল্পের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী। শণ বা পাট কোম্পানির রপ্তানি পণ! তালিকায় পাকাপাকি স্থান পেল না 
কারণ এগুলির শিল্পে ব্যবহার সম্পর্কে তখনো স্পম্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি । 

সম্পঁ অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজ ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে রস্তানি 
পণ্য সংগ্রহের জন্য চার রকমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল--(১) দালাল ও 
পাইকারদের মাধ্যম, (২) দাদ্নি বণিকদের মাধ্যম-_কল্ট্রান্ট সিষ্টেম, (৩) নিজেদের 
এজেন্ট ও গোমস্তাদের মাধ্যম-__এজেন্সি সিষ্টেম এবং (৪) নগদ মূল্যে পণ্য কুয় 
ব্যবস্থার মাধাম (1085 20006% [907018856) | এক একটি পর্বে কমপক্ষে দুটি, 
পদ্ধতি চালু ছিল। যখন কোম্পানি দাদূনি বণিকদের জঙ্গে চূত্তি করে পণ্য সং 
করছিল তখন রপ্তানি পণ্যের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ সরাসরি নগদ টাকায় কেনা 
হত। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
কোম্পানি তার পণসংগ্রহ পদ্ধতি ঠিক করত । বাংলাদেশে মারাঠা আকৃমণ ও 
দাদ্‌নি বণিকদের আথিক অবস্থার কমাবনতি তাদের এজের্শস ব্যবস্থার দিকে নিয়ে 
যায় (১৭৫৩)। কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে 
হেংস্টিংস আবার কল্ট্রাকট সিস্টেম চালু করে দেন (১৭৭৫ )। বোড' অব ট্রেভের 
দুর্নীতি কর্ণওয়ালিশকে পৃ নরায় এজেন্সি ব্যবস্থা চালু করতে প্ররোচিত করে (১৭৮৮ )। 
কেমপানির পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতিতে শতাব্দীব্যাপী এরকম পরীক্ষা নিরাক্ষার উদ্দেশ্য হল 
ন্যায্য দামে ও যথাযথ গুণগতমানে কোম্পানির রপ্তানি পণ্য সংগ্রহ করা । অপর 
উদ্দেশ্য হল এদেশীয় উৎপাকদের উপর কেম্পানির এজেন্ট» গোমস্তা, বণিক, দালাল 
ও পাইকারদের জবরদস্তি ও অত্যাচার বন্ধ করা। প্রথম উদ্দেশ্য আংশিকভাবে 
সাধিত হলেও দ্বিতীয় অভীচ্ট লক্ষ্য শতাব্দীব্যাপী অনায়ত্ত থেকে যায়। 
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সারণ 


অষ্টাদশ শ্বতকে ইংরাজ ইন্ট হয়া কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি 
বাণজে।র পরিমাণ। 


বৎসর মোট রপ্তানি বাণিজোর পরিমাণ 
(টাকার ) 
৯৭০০ ১৮,৯৬,১৬৮ 
৯৭০৫ &,২৭,১৪৪ 
১৪৭১০ ৯১৩,৯০,&৫২ 
১৭১৫ ১২,৯১০,৮৭২ 
৯৭২০ ২৬,৬২,৩৩৬ 
১৭২৫ ১৫,২৮,৯১৩৬ 
১৫৩০ ৩৬,৫২,৬৪৮ 
১৭৩৫ ৩২,০৭.১০৪ 
১৭৪০ ৩২,০১,৩০৪ 
১৭৪৫ ৩৫,৯১৩,২১৯৬ 
৯১৭৫০ ৪০,৮৯১৪১৬ 
১৭৫৬৩ ৩০,০৩,&৯২ 
১৭৫৫ ৩২,৯১২,0৪০ 
১৭৫৭ &,৫৩,৭৫২ 
১৭৬০ ২১.৩৪,৯৭৬ 
১৪৬ ড৬০0:00.009 
১৭৭২ ৭৭ ৯২,৯০২ 
১৭৭৫ ৮৩,১৬,৫৩৩ 
১৭৭৭ ১৭১৪০,০১৭ 
১৪৮০ ১,১২ ৯৪,৬২২ 
১৭৬৬ ৮১,৪৮,২০০ 
১৭৮৮ ৮২,৮০,৭১৭ 
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দ্রঃ কে. এন. চৌধুরী, এ, পুঃ ৫০৯-১০। জে, 1স. সংহ, ইকনাঁমক এযানাললং অব. 
বেঙ্গল, পঃ ১৭১,২৪৩ এন. কে. সিংহ, এঁ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬। এ. িপাঠী, এঁ, 
"১ ৪১। 
৯৭০০-১৭৬০ পর্যল্ত এক পাউন্ড সমান আট টাকা 1ছঃ 
১৭৬১-১৭৯৩ ১, 98:25:১১ নর ৮৯ 


৪৯ 


বেসরকারি ব্যবস। 
(7১71৮2(6 111900) 


অচ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইউরোপীয় কেম্পানিগুলির ব্যবসা সরকারি 
ব্যবসা (1201)110 17509) 5 আর কোম্পানিগুলির কর্মচারী, লাইসেন্সধারী স্বাধীন 
বণিক (066 2206:072) ও লাইসেল্সহীন বেআইনি বণিকদের (:6710161) 
ব্যবসা একত্রে বেসকারি ব্যবসা (12:15:55 0৮৯৫6) নামে অভিহিত। অর্থাৎ 
ইউরোপীগ্ন বশিকদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসাই বেসরকারি ব্যবসা! নামে 
পরিচিত। ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা নিয়োগপত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
ব্যবসা করার অধিকার লাভ করত।১ তাদের সঙ্গে কোম্পানির চাকরি সংকান্ত 
চক্তিপত্ত্রে (০০৮0১:1৮) পরিস্কারভাবে জানানো হত যে বিনাবাধায় তারা 
কোম্পানির চাকরিতে থাকাকালীন ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে পারবে । শতাব্দীর শেষ 
পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীদের এ অধিকার বজায় ছিল। যদিও ষাটের দশকের 
মাঝামাঝি থেকে এর উপর নানারুপ বিধি নিষেধ আরোপ করা শুরু হয়। ফরাসি 
কোম্পানি শতাব্দীর তৃতীয়দশক থেকে তাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা করার 
অধিকার দেয়। ওলন্দাজ কোম্পানির কর্মচারীরা শতাব্দীর পঞ্চমদশক থেকে 
ব্ক্িগিত ব্যবসা শুরু করে দেয়। দিনেমার, অল্টেও্ড ও প্রাশিয়ান কোম্পানির 
কর্মচারীরাও এ অধিকার ডোগ করত। শুধু কোম্পানির চাকরি নয় ব্যক্তিগত 
ব্যবসা করে ধনবান হওয়ার উদ্দেশ্যেও ইউরোপীয়রা ভারতে আসত। দেশে ফিরে 
স্রচ্ছল ভদ্রলোকের জীবন যাপনের আশাতে অজ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়রা দুস্তর 
সাগর পেরিয়ে সুদূর ভারতবর্ষে আসার উৎসাহ পেত (1509005€)। এ যুগে শুধু 
ইউরোপীয় কোম্পানির কমচারীরা নয় ধর্মযাজক, ডাক্তার ও সৈন্যবাহিনীর 
অফিসাররা পর্যন্ত এ ব্যবসায়ে মোগ দিত। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির সবশ্রেণীর 
কর্মচারী গভর্ণর থেকে রাইটার-_ব্যজিগত ব্যবসা করার সুযোগ পেত। 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকরা কোম্পানির অনুমতি নিয়ে কোম্পানির 
তত্বাবধানে বাণিজ্য করত -_এরা স্বাধীন বণিক নামে পরিচিত। আর কিছু বণিক 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অস্বীকার করে ভারতে ব্যবসা করতে 
আসত । এরা হল বেআইনি বণিক বা ৮1057109261 কোম্পানি এদের কাজ 
কর্মের উপর তীক্ষ নজর রাখত এবং ধরা পড়লে এদের বন্দী করে দেশে ফেরত 
পাঠাত। তাদের ব্যজিগিত ব্যবসার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোম্পানির কর্মচারীরা 
স্বাধীন বা বেআইনি বণিক কাউকেই পছন্দ করত না। 


৬। বপ. জে. মার্শাল, এ, পঃ ১৮। 


বেসরকারি ব্যবসা ১২৩ 


ইউরোপীয় কোম্পানিগলি তাদের কর্মচারীদের কম বেতন দিত বলে তাদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার মেনে নিত। প্রাক্‌-পলাশী যুগে ইংরাজ 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন খুবই কম ছিল। এযুগে একজন 
গভর্ণর সব মিলিয়ে বার্ষিক বেতন পেতেন ২৪০ পাউগু, একজন কাউন্সিলর 
৪০ পাউও, একজন ফ্যাক্ুর ১৬ পাউণ্ড ও একজন রাইটার পেত মান্তর ৫ পাউণু।২ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কমচারীদের বেতন কিছুটা বেড়েছিল। এ সময় একজন 
কাউন্দিলরের বার্ষিক বেতন হল ২৫০ পাউশ্ু, একজন ফ্যান্টুর ১৪০ পাউশ্ড এবং 
একজন রাইটার পেত ১৩০ পাউণ্ড।৩ অবশ্য এর সঙ্গে আহার, বাসস্থান, চাকর, 
জল প্রভৃতি খাতে নানারকম ভাতা পেত। কিন্ত বাংলাদেশে ইউরোপীয় কোম্পানির 
কর্মচারীরা এবং স্বাধীন বণিকরা বেশ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত। কোম্পানির 
সামান্য বেতন তাদের এরুপ জীবন যাপনের জন্যে যথেষ্ট ছিল না। 


চাকর, পরিচারক. দোভাষী, মালি, সহিস, রাঁধুনী প্রভৃতি নিয়ে তারা সংসার 
সাজাত এবং তার সঙ্গে থাকত পালিক, বেহারা, কৃকর, ঘোড়া প্রভৃতি। ফলে 
অতিরিভ্ত অর্থের যোগানের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রয়োজন হত। 
কোম্পানিগুলি তাদের কর্মচারীদের সৎতভাবে ও ন্যায়সঙ্গত পথে ব্যবসা করার 
অধিকার দিত তবে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকাররুপে বিবেচিত ইউরোপ-এশীয় 
বাণিজ্য এদের নাগালের বাইরেই থাকত । 


কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা এদেশীয় বেনিয়ান, গোমস্তা, মুন্সী ও 
সরকারদের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করত। এদেশীয়দের 
'পঁজি, ব্যবসায়ী সংগঠন, ব্যবসায়ী বুদ্ধি, শ্রম ও দক্ষতা ইউরোপীয় বণিকদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রধান স্তস্ত বলা যেতে পারে। কোম্পানির নবাগত রাইটারদের 
কেন্দ্র করে এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যোত। 
প্রাক-পলাশী যুগে এরা বেশিরভাগ বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোক ; পলাশী-উত্তরকালে 
এদেশের অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দু একাজ করত। এরা একই সঙ্গে ইউরোপীয়দের 
' দোভাষী, দালাল, হিসাবরক্ষক, সেকেটারি, পঁজির যোগানদার ও খাজাঞ্চী হিসাবে 
কাজ করত।$ বেনিয়ান ও গোমস্ত!রা এদেশের হালচাল. গোপন কাজকর্ম, 
ছোটখাট জালিয়াতিতে রপ্ত লোক। অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা শুধু তাদের নামটা 
ধার দিত এবং এর বিনিময়ে ব্যবসায়ের লভ্যাংশ পেত। একজন নেনিয়ান একই 
সময়ে অনেকের হয়ে ব্যবসায়িক কাজকর্ম করত । ইউরোপীয় বণিক ও এদেশীয় 
বেনিয়ানদের মধ্যে প্রায়শ এক অবিথাসের মনোভাব দেখা যেত। সুযোগ পেলে একে 
অন্যকে ফাঁকি দিতে দ্বিধা করত না। এ যুগে ইংরাজ বণিক ও এদেশীয় বেনিয়'নদের 
মধ্যে বিশ্বস্ততার একটি ব্তিকম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল উইলিয়াম ল্যাস্াট” ও তাঁর 


২। সুবোধ কৃমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক-পলাশী বাংলা, পৃঃ ১৫৮। 
৩। জেমস- মিল, 1হস্ট্রি অব ইণ্ডিযা, ৩য় খন্ড, পু ১২, পাদটীকাসহ। 
৪1 এন কে. দসিংহ. এ, ১ম খণ্ড, পঃ ৯০১ । 


১২৪ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বেনিয়ান বলরাম মজুমদাররের সম্পর্ক। রামকিশোর ঘোষ, লক্ষ্মণ, দুর্গাচরণ মিন্ন, 
শেখ জাওদি, গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানাজী, অকু.র দত্ত, 
জয়নারায়ণ ঘোষাল ও মনোহর মুখার্জি অঙ্টাদশ শতাব্দীর উজ্লেখযোগ্য বেনিয়ান। 
গলাশী-উত্তর যুগে বাংলার ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকে- মহারাজা নবকৃষ্ণ* 
গঙাগোবিন্দ সিংহ, কঞ্ণকান্ত নন্দী প্রভূতি-__-ইউরোপীয়দের বেনিক্ানের কাজ 
করেছিলেন। বেনিয়্ান ও গোমস্তা ছাড়াও ইউরোপীয় বণিকরা কোম্পানির 
সরকারি বাণিজ্যের মত দাদ্নি ব্যবসায়ী, দালাল ও পাইকারদের মাধ্যমে 
উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য কিনে ব্যবসা করত। 

ইউরোপীয় বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসার ক্ষেত্রে কতকগুলি ঝৃ”কি নিতে হত । 
প্রথমত, চড়াসুদে তাদের ব্যবসায়ী পঁজি যোগাড় করতে হত। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা 
পরিচালনার জন্যে তাদের এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের উপর নির্ভর করতে 
হত। এরা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হত। তৃতীয়ত, এদেশে ও এশীয় 
দেশগুলিতে রাজনৈতিক অশান্তি ও জবরদস্তি শুল্ক আদায় অনেক সময় ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ে ক্ষতির কারণ হত। এসব ঝ:কি নিয়েও ইউরোপীয় বণিকরা এদেশে 
ব্যতিশ্গত ব্যবসায় আগ্রহী হত কারণ এদেশের ব্যবসায়ে লাভ হত অনেক বেশি। 
১৭৭৬-এ গ্্যাডাম ফ্মিথ বাণিজ্যে ৮ থেকে ১০ শতাংশ লাভকে যথেম্ট বলে মনে 
করেছিলেন । ১৭৬৭-তে বাংলা দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সাধারণভাবে লাভের' 
অংক ২০ থেকে ৩০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল । এ সময়ে বাংলাদেশে চালের 
ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ হল ২৫ শতাংশ । অন্য অনেক জিনিসে বিভিন্ন 
সময়ে লাতের পরিমাণ আরো বেশি হত। ১৭৬৪তে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের 
পরিমাণ ১০০ শতাংশ হবে বলে আশা করা হয়েছিল, ষাটের দশকে তিনটি প্রধান 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণ, সুপরি ও তামাকের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়াত 
৭৫ শতাংশ । সমুদ্র বাণিজ্যেও অনুরুপ লাভের অংক দাঁড়াত। ইংরাজ ও ওলন্দাজরা 
পারস্যের সঙ্গে যে ব্যবসা করত তাতে লাভ হত ৫০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ ।৬ 

যাটের দশকে দুজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লান্তের অংক 
উক্লেখ করলে সাধারণভাবে ব্যজিদ্গত ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ সম্পকে একটা ধারণা; 
করা যেতে পারে । মুর্শিদাবাদ দরবারে ব্লটিশ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস্‌ (51:65), 
সোরা, সিঞ্ক ও কাঠের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । দুবছরে 
ব্যবসায় ও সালামি থেকে তিনি বারো থেকে তেরো লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন। 
উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী কর্মচারীরা একালে বিনা গুঁজিতে ব্যবসা করতেন। হেস্টিংসের 
বন্ধু বারওয়েল ১৭৬৭-তে একখানি চিঠিতে স্বদেশে তাঁর পিতাকে লিখছেন ঃ “সোরার 
ব্যবসা থেকে তরি ৫০,০০০ টাকা আস্ছে অথচ এক টাকাও দাদন দিতে,হচ্ছে না; 
কাঠের ব্যবসায়ে এ একই অবস্থা । শুধু সিল্কের ব্যবসায়ে তাঁকে অগ্রিম দিতে: 


&1 পি.জে. মার্শাল, এ, পঃ ৪৯। 
৬। পি. জে. মার্শাল, এ, পঃ ৪৯। 


বেসরকারি ব্যবসা ১২৫ 


হচ্ছে। এ তিনটি ব্যবসায়ে তিনি সরকারি প্রভাব খাটাচ্ছেন এবং অব্যর্থভাবে তাঁর 
'বার্ষক মোট আয় দাঁড়াচ্ছে ২,৫০,০০০ টাকা ।*৭ 

আলোচনার সুবিধার্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর বেসরকারি বাণিজ্যকে চারভাগে ভাগ 
করা যায়_ (১) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইউরোপীয় বণিকদের অংশ গ্রহণ, 
(২) আন্তঃপ্রাদেশিক ও উপকল-ভাগের সঙ্গে বাণিজ্য, (৩) এশিয়ার বিভিন্ন 
দেশের ( পশ্চিম, পূব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের চীন) জঙ্গে বাণিজ্য ও 
(৪) ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য । প্রথম তিন শ্রেণীর বাণিজ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইউরোপীয়রা নিভয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারত । ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা চলত 
সাধারণত ম্ল্যবান পাথর, হীরা, জহরত», মণিমুত্তে ইত্যাদির মাধ্যমে । অন্য” 
দেশের জাহাজে কিছু কিছু পণ্য আমদানি রপ্তানিও চলত । 

বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাক-পলাশী যুগে 
কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত এবং তাদের 
বেসরকারি বাণিজ্যের জন্যে কোম্পানির দস্তক ব্যবহার করে এদেশীয় সরকারকে 
বাণিজা শুল্ক ফাঁকি দিত। এতে এদেশীয় বণিকরা এদের সঙ্গে অসম 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে । এযুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ 
বাজারের অপর বৈশিষ্ট্য হল বাংলার নবাবরা কয়েকটি বিশেষ পণ্য যেমন লবণ, 
সুপারি, তামাক, চন ইত্যাদি কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে ইজারা দিয়ে রাজস্ব 
নিতেন। এ পণ্যগুলি এদেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, সেজন্য এগুলিতে 
লাভও বেশি হত। পলাশীর আগেই এ পণ্যগুলির ব্যবসায়ের সঙ্গে ইংরাজরা যুক্ত 
হলে বাংলার রাস্ট্রশক্তির্র সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ দেখা দেয় । ১৭২৭ থেকে 
১৭৪৯-এর মধ্যে অন্ততঃ সাতবার বিরোধ দেখা দেয় (এর মধ্যে আবার প্রধান 
বিরোধীয় বিষয় হল লবণের বাবসা) এবং প্রতিবারই নবাবকে বেশ মোটা টাকা 
দিয়ে ইংরাজদের বিরোধ মেটাতে হয় । 

১৭৫৩ খ্বীষ্টাব্দ থেকে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি তার এজেন্ট ও গোমস্তাদের 
মাধ্যমে পণ্য কুয় শুরু করে। এর ফলে কোম্পানির সরকারি ব্যবসা ও 
কোম্পানির কর্মচারীদের বেসরকারি ব্যবসা একত্রিত হওয়ার ফলে বেসরকারি 
ব্যবসা আরো প্রসার লাভ করে। এ পরবে কোম্পানির দত্তক এদেশীয় বণিক ও 
স্বাধীন ইউরোপীয় বণিকদের কাছে বিকি শুরু হয়। এদেশীয় বণিকদের 
কলকাতায় বিকির জন্যে নিয়ে আসা পণ্য কোম্পানির বলে ঘোষিত হত, ফলে বাংলা 
সরকার কোনো শুল্ক পেত না। আবার কলকাতা থেকে এদেশীয় ব্যবসায়ীদের 
জেলায় জেলায় কিনে আনা পণ্যও দস্তকের সুবিধা পেত। ফলে ইস্ট ইতিয়া 
কোম্পানি ও কর্মচারীরা কমদামে পণ্য কিনতে পারত এবং ইউরোপ থেকে 
আমদানি করা জিনিস বেশি দামে বিকি হত।৮ অর্থাৎ ইংরাজদের কাছে পণ্য 


৭) এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পুত ই২৩। 
৮। এস. স. ছিল, বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, তৃতীয় খণ্ড পুঃ ৩৮৪। ক্যাপ্টেন ডোঁভিড 
রেণণ (759:7016), রিক্লেকশনস্‌ অন দি লজ অব ক্যালকাটা, জুন ১৭৫৬ । 


১২৬ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


বিকি করলে বা তাদের পণ্য কিনলে সরকারি শুল্ক লাগত না বলে বণিকরা এ 
সুবিধা ভোগ করত। দম্তকের এরুপ অপব্যবহারে কোম্পানির ডিরেন্তুর সভা 
নিয়মিতভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকে এবং ১৭৫৮তে এর অপব্যবহার বন্ধ করার 
নির্দেশ পাঠায়।» কলকাতার কাস্টমস্‌ মাম্টারকে দস্ভক ব্যবহারকারীর হিসেব 
রাখতে বলা হয় এবং ইংরাজ স্বাধীন বণিক, এদেশীয় বাবসায়ী বা অন্য কোনো 
ব্যক্তিকে দত্তক দিতে নিষেধ করা. হয়। কোম্পানির কর্মচারীরা শপথ নিগ্নে শ্তধ 
নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে দস্তক ব্যবহার করার অনুমতি পায় । প্রকৃতপক্ষে 
১৭০০ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ প্যস্ত কোম্পানি তার কর্মচারীদের বিনাশুল্কে ব্যকিগত 
বাণিজ্য করার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত 
এদেশীয় সরকারের কাছে কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য অনেকটা 
গোপন ব্যবসা । নবাব মীরকাশিমের সময় থেকে এ ব্যবসা প্রকাশ্যে ও ব্যাপকরুপে 
দেখা দেয়। 


প্রাতিক্রিয়া ই পলাশী-উত্তর কালে ইংরাজ বণিকরা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-_ 
বিশেষ করে লাভজনক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবাগুলি- নিজেদের কৃক্ষিগত করার চেস্টা 
করে। তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য গ্রাস করার চেস্টা শেষ পযন্ত বাংলার নবাবের 
অধিকার ও এক্জিয়ারের উপর আঘাতন্বরুপ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে নবাব 
মীরকাশিম ১৭৬২ খ্ৰীষ্টাবন্দের মে মাসে ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটা্টকে লিখছেন £ 
“এই হল আপনার ভদ্রলোকদের ব্যবহার। আমার দেশের সবন্ত্র তারা উপদ্রব করে, 
জনগণকে লুন্ডচন করে আর আমার কর্মচারীদের অপমান ও জখম করে...প্রত্যেক 
পরগনা, গ্রাম ও ফ্যাক্টরিতে তারা লবণ, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, চট, 
আদা, চিনি, তামাকঃ আফিম এবং অন্যান্য অনেক জিনিস বেচাকেনা করে। আমি 
আরো অনেক বস্তুর নাম করতে পারি, অগপ্রয়োজনবোধে বিরত হলাম। তারা 
বল প্রয়োগে কষক ও বণিকের বিভিন্ন পণ্য এক চতুর্থাংশ দামে ছিনিয়ে নেয় ; 
আবার জবরদস্তি ও অত্যাচারের মাধ্যমে এক টাকার জিনিসের জন্য কৃষককে 
পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য করে। আবার পাঁচটি টাকার জন্যে তারা এমন একজন 
লোককে অপমান ও আটক করে যে একশ টাকা ভ্মিরাজস্ব দেয়। তারা আমার 
কর্মচারীদের কোনোরকম কতৃ-ত্ব করতে দেয় না......প্রতি জেলাতে আমার কর্মচারীরা 
সমস্ত রকম কাজকর্ম থেকে বিরত আছে ; সমস্ত শুল্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
ফলে আমার বার্ষিক মোট রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে পঁচিশ লাখ টাকা? ।১৭ 

বাখরগঞ্জ থেকে সাজেন্ট বেগো-র (96156€10 8168০) ১৭৬২-র ২৬শে মে 
লেখা চিঠিতে ঠিক মীরকাশিমের চিঠিতে বণি'ত ইংরাজ ও গোমস্তাদে কার্যকলাপের 
অন্রপ বর্ণনা আছে। বেগো লিখেছেন £ “একজন ভদ্রলোক (ইংরাজ ).বেচাকেনার 
জন্য এখানে একজন গোমস্তা পাঠান । এ লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় প্রতিটি 


৯। লেটার ভ্রম কোট", ৩ মার্চ ১৭৫৮। 
১০। রমেশচন্দ্র দত্ত, এ । ১ম খণ্ড পঃ ২৩। 


বেসরকারি ব্যবসা ১২৭' 


স্থানীয় অধিবাসীকে বলপ্রয়োগে তার জিনিস কিনতে এবং তাকে জিনিস বেচতে 
বাধ্য করার মত যথেষ্ট ক্ষমতা তার আছে। যদি কেউ অক্ষমতাবশত অনিচ্ছা 
প্রকাশ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বেশ্রাঘাত বা কয়োদ করা শুরু হয়। তারা রাজী 
হলেও যথেল্ট নয়। এরপর দ্বিতীয় শক্তির ব্যবহার শুরু হয় । বিভিন্ন পণ্যে 
বাণিজ্য তারা কৃক্ষিগত করে এবং এসব পণ্যে কেউ বেচাকেনা করতে পারে না। 
স্থানীয় কেউ যদি একাজ করে তাহলে তাদের ক্ষমতার পুনব্যবহার হয়। আবার 
তারা যে জিনিস কেনে তার জন্য অন্য বণিকদের চেয়ে বেশ কম দাম দেয় এবং 
প্রাম্মই এ দামও দেয় না। আমার হস্তক্ষেপ ঘটলে তারা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়। 
গোমস্তাদের এরকম আরো অনেক বণনাভীত অত্যাচারের ফলে এই স্থানটি (সমৃদ্ধ 
বাখরগঞ্জ জেলা ) কুূমশ জনশূন্য হচ্ছে। অধিবাসীরা প্রতিদিন নিরাপদ আশ্রয়ের 
খোঁজে শহর ছাড়ছে। যে সমস্ত বাজার ছিল আগের দিনে প্রাচ্র্যে ভরা এখন 
সেগুলিতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। তাদের পিওনরা গরীবদের লগ্ভন করায় 
এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে । যদি জমিদার বাধা দেওয়ার চেস্টা করেন তাহলে তার 
সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করা হবে বলে ভয় দেখানো হয়। আগের দিনে সরকারি 
কাছারিতে বিচার হত। এখন প্রত্যেক গোমস্তাই একজন বিচারক এবং তার গ্‌হ 
কাছারি । এমনকি তারা জমিদারদেরও বিচার করে শাস্তি দেয় । তাদের পিওনের 
সঙ্গে ঝগড়া এবং চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে তারা জমিদারদের কাছ থেকেও টাকা 
আদায় করে।১১ রানী ভবানীর জমিদারি ও রাজশাহীর অন্যান্য স্থানে কয়েকজন 
ইংরাজ বণিকের জবরদস্তিতে ব্যবসা ও অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটাট" 
(১৭৬০-৬৫) এ অঞ্চমে অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে গঙ্গারাম মিত্রকে 
বরকন্দাজসহ পাঠিয়েছিলেন।১২ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এলাহাবাদ অঞ্চলে 
কোম্পানির কর্মচারীদের জবরদম্তি ব্যবসার বিরুদ্ধে কলকাতা কাউন্সিলের কাছে 
প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন 1১৩ 

মীরকাশিমের অভিযোগ থেকে আরো জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারীরা সারা বাংলাদেশে ব্যক্তিগ্রত ব্যবসার জন্যে চারশ থেকে পাঁচশ ক্যান্কুরি 
বানিয়েছিল। নবাব ৯ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুজ্কের বিনিময়ে কোম্পানির কর্ম- 
চারীকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যাধিকার দিতে চেয়েছিলেন (এসময়ে এদেশীয় বণিকদের 
দেয় বাণিজ্য শুক্কের হার হল ২৫ শতাংশ )। কোম্পানির কর্মচারীরা শুধু লবণের 
উপর ২২ শতাংশ বাণিজ্য শুল্ক ছাড়া আর কোনো পণ্যের উপর শুল্ক দিতে রাজী 
হল না। নবাব বিরক্ত হয়ে দুবছরের জন্য বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক মুভ্ত বলে 


১১। রমেশ চন্দ্র দত্ত, এ. ১ম খণ্ড, পে ২৩-২৪। 

১২। প্রা্াডংস-, ১৭ জানুয়ারী ১৭৬৩। 

১৩। প্রাসাঁডংস, 'সক্রেট ডিপার্টমেন্ট, ২৬ এ্রাপ্রল ১৭৬৪, জে. লঙ, এঁ, রেকর্ড নং ৮০২, 
প-ঃ &৩৮। 


১২৮ বাংলার আর্ধিক ইতিহাস 


ঘোষণা করলেন।১৪ মীরকাশিমের উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার 
বণিকদের কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে সমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া । বিশেষ 
সবিধাভোগী ইংরাজ বণিকরা মীরকাশিমকে তাদের বেসরকারি বাণিজ্য স্থার্থের 
সবচেয়ে বড় শন ধরে নিয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বাধ্য 
করল। এ সময়ে ইংরাজ বণিকদের আচরণ সম্পর্কে জেমস মিলের অসাধারণ 
উত্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ স্বার্থ মানুষের সমস্তরকম বিচারবোধ এমনকি 
লজ্জাবোধও কেমন করে নম্ট করে দেয় তার একটি উজ্জ্বল দুষ্টান্ত হল এসময়ে 
কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ |” মীরজাফর মীরকাশিমের আদেশ প্রত্যাহার করে 
নিয়ে (১৭৬৩) কোম্পানির কর্মচারীদের সুবিধাজনক ব্যক্তিগত ব্যবসা পুনরায় 
প্রতিষ্ঠা করলেন । তাঁর পুন্তত নাজমৃদ্দৌলাও (১৭৬৫) এ ব্যবসা রক্ষা করতে প্রতিশ্রত 
হলেন।১৫ ১৭৬২তে এ ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৬,৭৩,১১৭ পাউগ্ু 
বা শতকরা ১০০ ভাগ । ১৭৬৬ সনের ১৭ই মে এবং ১লা নভেম্বর কলকাতা 
কাউন্সিলকে লেখা ডিরেক্টর সভার চিঠিতে কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ অভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে মন্তব্য আছে £ “অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ নিয়ে কোম্পানির 
কর্মচারীরা তাদের আদেশ ও সম্ুটের ফারমান ভঙ্গ করেছে এবং ইদানীং যে যুদ্ধ 
বিগ্রহ হল (মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধ) তার পেছনে প্রকত কারণ 
হল এটি। এ ব্যবসায়ের ক্ষতি পূরণের (যুদ্ধের দরুন ) যে বিশাল অংক তারা দাবী 
করেছে তাতে তাদের ব্যবসার বিস্তৃতি সম্পকে আমাদের দৃষ্টি খুলেছে । নবাবী রাজ্যের 
সবন্্র হতভাগ্য অধিবাসীদের উপর এ ব্যবসা নিয়ে যে অত্যাচার হয়েছে তা থেকে 
আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসা এমনিতে অনর্থ 
সুষ্টি করে আর যেহেতু ইংরাজরা এমন সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেহেতু তাদের 
হাতে এ বাণিজ্য আরো দুর্দশা ও অনর্থের সৃচ্টি করতে সক্ষম।, ডিসেম্বরে ডিরেক্টুর 
সভা কোম্পানির কনিষ্ঠতম কর্মচারী রাইটারদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার আদেশ 
দিয়েছিলেন। এতে অবশ্য সমস্যার সমাধান হল না। ১৭৬৪র জুনমাসে তারা 
গভণরকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনার জন্যে পরিকল্পনা রচনা 
করতে বললেন। এরই ফলন্রুতি হল ক্লাইভের তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে-_ 
'লবণ, সুপারি ও তামাক একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিকল্পনা (আগম্ট, ১৭৬৫ ), এর 
লভ্যাংশ কোম্পানির ষাটজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে (সোসাইটি অব ট্রেড) বন্টন 
করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কতৃপক্ষের পছন্দ হল না। তারা 
"সরকারি তত্বাবধানে এ ধরনের একচেটিয়া বাবসা তুলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। 


১৪। রমেশচন্দ্ু দত্ত, এ, ৯ম খণ্ড, প:ঃ ৩০। 
১৫ | এন.কে. সিংহ, এ ১ম খণ্ড. পঃ ৮১। 


বেসরকারি ব্যবসা ১২৯ 


কারণ এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল এবং অভ্যন্তরীণ ব।ণিজ্য ক্ষেভ্ডে 
অবাধ ও মুক্ত পরিবেশ ক্ষুপ্ত হয়েছিল 1১৬ 


প্রীতকারঃ সোসাইটি অব ট্রেড তুলে দিয়েও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নতি 
ঘটানো গেল না। কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে নিত্য 
প্র্নোজনীয় দ্রব্যে বেসরকারি ব্যবসা চালিয়ে যেজে থাকল। ১৭৭৩-এ হেস্টিংস এ 
দত্তক তুলে দিয়ে এবং সবার জন্যে ২২ শতাংশ শুল্ক ধার্য করে সমস্যার আংশিক 
সমাধান করেছিলেন।১৭ এ বছর ১৬ ফেবু.য়ারী এক আদেশ জারি করে তিনি 
কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্যাধিক্যর বজায় রেখেও দস্তকের অপব্যবহার 
ও সরকারের শুল্ক ফাঁকি বন্ধ করতে সমথ” হয়েছিলেন । তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থায় 
প্রত্যেককে প্রথমে ২২ শতাংশ হারে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক দিতে হত। পরে 
কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্যে প্রদত্ত শুল্ক ফেরত পেত 
€ 0052/1)200 55365270 )। এ ব্যবস্থায় এদেশীয় বণিকদের কাছে কোম্পানির 
দস্তক বিকি করে সরকারি শুষ্ক ফাকি দেওয়ার প্রথা বন্ধ হয়। ১৭৭৩ খ্বীষ্টান্দের 
রেগুলেটিং গ্র্যান্তে রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করার 
নির্দেশ ছিল। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেব্রে, স্বনামে ও বেনামে, প্রত্যক্ষ ও অগ্রতাক্ষ- 
ভাবে লবণ, সুপারি, তামাক ও চালের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ বেআইনি ঘোষিত 
হয়। ১৭৮৮তে কণওয়ালিশ রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ের অধিকার রহিত করেন। অবশ্য তিনি তাদের বেতন ও কমিশন 
অনেকখানি বাড়িয়ে দেন। শুধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের কতকগুলি শতা ধীনে 
এ অধিকার রজায় রাখা হয়। শরতগুলি নিম্নরূপঃ 

(ক) কোম্পানির কমার্সিয়াল এজেন্ট কোম্পানির পণ্য কিনে তবেই নিজের 
বাবসায়ের পণ্য কিনতে পারবেন, 

(খ) তিনি উৎপাদকদের কাছে কোম্পানি -ও তার নিজের ব্যবসার মধ্যে 
পার্থক) বুঝিয়ে দেবেন। 

(গ) কোম্পানির পণ্যের কুয়মূল্যকে মাপকাঠি করে তিনি নিজের পণ্য কিনতে 
পারবেন না। 

(ঘ) তিনি কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে অন্য বণিকদের 
কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারবেন না। 


১৬1 লেটার ফ্রম কেটি. ১৭ই মে, ১৭৬৮ ও উইিলয়ম বোজ্টস, &, পু: ১৭০--১৮৮। 
22৮০ 0) 90 19175009188 05105 চ]চ 21 কট এটি তি ঘা 0িউ? ঘেিি০ 
(10181 0816) 0) 050 00958 00651৮ 21 0010016 টঞাঠাহও 
2077125৭005 10251505 616250]15055 50 29 00) 720৮0 2110020৮015 0116 
12 1006 12775 01110101550759 ৮01166727১0 05106020715 01006 0051, 
10 (৮০ $180010% চ10. 0101)155101% 01 01৮0 17500051110805 70010152021 
191)0:7৯, সলেক্ট কমিটি প্রাপাঁডিংসং, ৪ আগস্ট, ৯৭৬৭ । 

১৭। জে. সি. সিংহ, এ, পুঃ ১৫৮ 


১ 


১৩০ বাংলার আখিকি ইতিহাস 


'(৩) অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে সমপর্যায়ে আইনানুগভাবে তার বাণিজ্য বিরোধের 
'নিম্পত্তি করতে হবে। 

€চ) তিনি কোম্পানির বাণিজ্য পরিচালনায় কোনোরকমে কমিশন নেবেন না ; 
নিজের পুঁজির উপর নিভভর করে বাণিজ্য করবেন। 

(ছ) নিজের আড়ঙে অন্য কোনো ব্যক্তির নামে তিনি ব্যবসা করতে 
পারবেন না। 

(জ) তিনি আড়ঙে যে পণ্য কিনবেন তা সেখানে বিকি করা চলবে না বা 
অন্য কোনো বিদেশী কঠিতে পাঠানো যাবে না। যদি কলকাতা বা উত্তর ভারতে 
পাঠানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুল্ক চৌকিতে তার নামে নথিবদ্ধ করতে হবে। 

(ঝ) প্রতিবছর ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তার ব্যবসায়ের সম্তাব্য বার্ষিক হিসাব-_ 
লা মে থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বোড" অব ট্রেডের নিকট দাখিল করতে হবে। 
বোর্ড এ হিসেব তাদের মন্তব্যসহ গভণ র জেনারেলের বিবেচনার জন্য পাঠাবেন ।১৮ 

ইতিপূর্বে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যজিগিত ব্যবসা এমন কঠোরভাবে নিয়ল্্রণের 
শচেঙ্টা হয়নি । কর্ণওয়ালিশ শুধু কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ 
করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি রটিশ বণিকদের ব্যবসা ও কাজকর্মও অনেকখানি নিয়ল্ব্রণ 
করেছিলেন। তাদের ক্ষেত্রে ১৭৯৩-এ কতকগুলি নিষেধাক্তা জারি করা হয়েছিল । 
এগুলি হলঃ (১) ১৭৯৩ সনের ৩১ নং রেগুলেশনে তাঁতিদের সঙ্গে জবরদস্তি চুক্তি 
নিষিদ্ধ হয়। (২) এ বছরের ৩৮ নং রেগুলেশনে ইউরোপীয়দের এদেশে জমি 
কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়। (৩) ২৮ নং রেগুলেশনে প্রেসিডেন্সি 
শহরের দশ মাইলের বাইরে ইউরোপীয়দের অবস্থিতির উপর কঠোর বিধি নিষেধ 
আরোপিত হয়।১৯ 

শতাব্দীর শেষ দশকে স্বাধীন বণিকরা নিজেদের এজেন্সি হাউস ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে 
বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল। নীল, চিনি, রেশম, 
তলা, সুতীবস্ত্র ও খাদ্যশস্য রপ্তানি করে স্বাধীন র্লটিশ বণিকরা কর্মচারীদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসা এমনকি কোম্পানির সরকারি ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এর 
প্রধান কারণগুলি হনঃ (১) রূটিশ স্বাধীন বণিকরা কোম্পানির চেয়ে বেশি দামে 
ন্নপ্তানি পণ্য কিনত। (২) কোম্পানিকে ইংল্যান্ডে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হত এবং 
কোম্পানির পণ্য দেবিতে বিকি হত। (৩) স্বাধীন বণিকরা ইউরোপে খুব সহজেই 
পণ্য বিকি করতে পারত এবং তাদের নামমন্ত্র শুক দিতে হত। (৪) এরা 
বিদেশী বন্দর ও জাহাজ বাবহার করত। এই সব সবিধা থাকার জন্যে রটিশ 
বণিকদের বাণিজ্য কমশ বেড়ে চলেছিল। আশির দশকে ঢাকা অঞ্চলে কোম্পানি ও 
'্টিশ বণিকদের মধ্যে সৃতীবন্ত্র কেনার প্রশ্নে স্বাথের সংঘাত দেখা দিয়েছিল। 


-১৮। এন, কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পঃ ৮৯। 
২৯৯। এ ব্রপাঠী, এ, পু ২০। 


বেসরকারি ব্যবসা ১৩১ 


অন্টাদশ শতাব্দীতে বেসরকারি ব্যবসায়ের অপর উজ্লেখযোগ্য দিকটি হল বিভিন্ন 
ইউরোপীয় বপিকদের মধ্যে বাণিজ্যে সহযোগিতা । উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আসার 
পর বিভিন্ন দেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত প্রতিদ্বন্ব্িতা থাকত ঠিকই তবে 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিত দেখা যেত। প্রাক্‌-পলাশী যুগে ইংরাজ ও ফরাসিদের 
মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অসংখ্য সহযোগিতার দৃষ্টান্ত আছে। কাশিম- 
বাজারের ফরাসি কৃতির অধ্যক্ষ মশিয়ে ল এবং কলকাতার উইলিয়ম ব্যাটসনের 
মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা দেখা যায়। ইংরাজরা ফরাসি ও ওলন্দাজদের মাধ্যমে 
দেশে টাকা পাঠাত। পগলাশী-পরবতাঁকালে শ্রীরামপূরের দিনেমার গভর্ণর অল বাই 
€016 7316) ইংরাজদের বেসরকারি ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
হেস্টিংসের সময়ে (১৭৭২-৮৫) চন্দননগরের ফরাসি গভর্ণর শেভালিয়র 
(01165291167) এবং চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর রস (7২033) ইংরাজদের জঙ্গে 
সহযোগিতায় ব্যক্তিগত ব্যবসা করতেন। 

এযুগের বেসরকারি ব্যবসায়ের অপর বৈশিষ্ট্য হল কোম্পানির কর্মচারীদের 
ব্যবসা কোম্পানির সরকারি ব্যবসায়ের ক্ষতি করত। কোম্পানির ব্যবসায়ের ক্ষতি 
করে নানা অবৈধ উপায়ে কর্মচারীন্লা অর্থোপারজন করত। (১) নিম্নমানের পণ্য 
কোম্পানির কাছে বেশি দামে বিকি করত; (২) কোম্পানির মূলধন উৎপাদকদের 
'আগাম দেওয়ার সময় তার একাংশ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা ছিলঃ (৩) কোম্পানির 
পুঁজি কর্মচারীদের ব্যজিগত ব্যবসায়ে লগ্বি করা হত; ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লোকসান 
দেখা দিলে অনেক সময় কোম্পানির পুজিও নম্ট হত; (৪8) জবরদস্তি করে 
উৎ্পাদকদের কাছ থেকে পণা সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানির সুনাম ও এদেশের 
উৎপাদন দু'ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৫) ইংরাজদের বাণিজ্য হস্তগত করার চেষ্টার 
ফলস্বরূপ বাংলায় অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাধীনতা ও প্রতিষোণিত। নম্ট হয়। 
কোম্পানির কর্মচারীদের এরকম কাজকর্মের ফলে দেখা গেল যে পণ্যে ব্যবসা 
করে কোম্পানির লোকসান হয় ঠিক সেই পণ্যেই বেসরকারি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে 
লাভ দেখা দেয়। ১৭৭১-৮৬ পধন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রেশম ব্যবসায়ে 
লোকসান হয়েছিল অথচ এর সময়ে কোম্পানির কর্মচারীদের এ পণ্যে লাভ হত।২০ 

কোম্পানির কর্মচারীরা ভারতের পব ও পশ্চিম উপকলের সমস্ত বন্দরের সঙ্গে__ 
বালেশ্বর, মাদ্রাজ, প্ডিচেরি, রাজমূন্দ্রি, নেগাপতম, বিশাখাপতম, কালিকট, কোচিন, 
মাহে, সুরাট, বোম্বে, গোয়া প্রভৃতি-_বাণিজ্য করত। স্থলপথে আগ্রা, দিল্লী, 
মির্জাপুর, বারাণসী, অযোধ্যা, নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, আসাম, তিব্বত, নেপাল ও 
ভটানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিগ্ঠা করেছিল । চন্দননগরের শেভালিয়র ত.লা, 
চন, তামাক, সোনার সুতো, মুগাধুতী, শাঁখ, হাতির দাঁত প্রভূতি পণ্যে বাবসা 
করতেন। কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলা থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাত লবণ, 
চিনি, চাল, চট, আদা, হলুদ, তামাক, সুপারি, রেশম, মস্লিন ও সুতীবস্্। আর 


২০1 এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পঃ ৯০। 


১৬২ বাংলার আথিকি ইতিহাস 


ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল ও স্থলপথে বাংলায় আনত তুলা, নীল, 
আফিম, কাঠ, 'লংকা, মশলা ও লবণ। নীল, আফিম ও উপকূল বাণিজ্যে 
বেসরকারি ব্যবসায়ে বেশ লাভ হত। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কোম্পানির 
কর্মচারীরা কলকাতার এজেক্সি হাউসগুলিতে টাকা লগ্নি করে লভ্যাংশ পেত আর 
ব্লটিশ স্বাধীন বণিকরা বেসরকারি ব্যবসা পরিচালনা করত। 

এশির বাণিজ্যঃ এশিয়ার পশ্চিম ও পুবাঞ্চলের দেশগুলির সঞ্জে-_পারসা, 
ইরাক, সিরিয়া, মিশর, তুরস্ক, আরব, ইয়েমেন, ওমান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, 
সুমান্লা, ফিলিপিন, চীন, শ্রীলংকা, ব্রহ্মদেশ ও মালদ্বীপপুঞ্জ-_বাংলার ইউরোপীয় 
বণিকরা বেসরকারি বাণিজ) সম্পদ গড়ে তুলেছিল। এ বাণিজ্যে ইংরাজ ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী । 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীরা অনেকগুলি জাহাজের মালিক। 
শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতায় ৫৬ খানি জাহাজ ও ৯০ খানি সো (971০৬) 
তৈরি হয়েছিল। এর মোট পণ্য পরিবহন ক্ষমতা হল ৩৯,০৮০ টন। এ যুগে 
জাহাজ ভাড়া দেওয়ার ব্যবসাও বেশ লাভজনক হত। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে 
কোম্পানির কর্মচারীরা চাল, রেশমবস্ত্র, চিনি, জুতীবন্ত্র ও মস্লিন নিয়ে যেত আর 
বাংলাদেশে খেজুর, মদ, গোলাপজল, ঘোড়া ও সোনা রুপো আমদানি করত। 
চছিলশের দশকে এ ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দেয়, তবে সত্তরের দশকে পুর্ব-এশিয়ার 
সঙ্গে বাণিজ্য জোরালো হয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। এ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকরা 
প্রধানত নিয়ে যেত স্তীবস্ত্রও আফিম আর নিয়ে আসত টিন, লংকা, মশলা, দস্তা, 
ও তুতেনাগ (দস্তা ও তামার সঙ্কর ধাতু )। বেসরকারি বাণিজ্যের মাধ্যমে 
ব্রন্মাদেশ থেকে টিন ও কাঠ, মালদ্বীপ থেকে কড়ি ও শাখ বাংলায় আসত । চীনের 
ক্যান্টন বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য এ যুগে বেসরকারি বাণিজ্যের এক উজ্লেখযোগ্য 
দিক। কোম্পানির কর্মচারীরা চীনদেশে আফিম পাঠাত। আফিম বিকির টাকা 
কোম্পানির ক্যান্টন টেজারিতে জমা দিয়ে বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দেশে টাকা 
পাঠাতে পারত। কোম্পানি এই টাকায় চীনদেশ থেকে চা কিনত। সারা অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এ ব্যবসা চালু ছিল। চীনদেশ থেকে বাংলায় আসত তুতেনাগ, ফিটকিরি, 
চিনি (১.৮ ৫9:,05)১ চা ও পোর্সলেনের তৈজসপন্র ।২১ 

ইউরোপীয় বাণজ্যঃ শ্রাক্-পলাশী যুগে কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন 
বণিকদের ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যাধিকার ছিল না। এ বাণিজ্য কোম্পানিগলির 
একচেটিয়া অধিকার (7১1০1701091 7£170)1 শুধূ মানত মূল্যবান পাথর, হীরা, 
জহরত, মণিমুক্তো তারা ইউরোপে পাঠাতে পারত্। তবে কোম্পানির প্রতি জাহাজের 
অধ্যক্ষ ও কর্মচারীরা পঞ্চাশ টন পণ্য নিজেদের জন্য নিয়ে যেতে পারত। এই 
সুবিধাজনক বাণিজ্যাধিকার (711%11০260 6206) তারা কোম্পানির কর্মচারী ও 


২১। এ. ত্রিপাঠ, এ, পঃ ২৯,৩৮৬ । 


বেসরকারি ব্যবসা ১৩৩ 


স্বাধীন বণিকদের কাছে বিকি করত। এভাবে বছরে ৭০০-৭৫০ টন রেশম ও 
সুতীবস্ত্র ইউরোপীয় বণিকরা স্বদেশে পাঠাতে পারত। শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে' এরা. 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করে। বিদেশী জাহাজে বাংলার 
পণ্য লিসবন, কোপেনহেগেন, আমস্টারডাম, অস্টেশু, কালোন ও হামবৃর্গ পৌছাত। 
অবশ্য এ বাবসা গোপন ও অপ্রকাশিত থাকত। ১৭৯৩-এর চাটার গ্যান্টে কোম্পানির 
জাহাজে ব্টিশ বণিকদের ৩০০০ টন আমদানি-রপ্তানি পণ্য বহন করার অধিকার 
দেওয়া হয়। একদিকে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার অন্যদিকে রূটিশ 
বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী (1৬075000]ড ৮৪ 1706 [1200 ) নিয়ে 
বিতর্ক ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য ভারতে 
বিকি করা এবং এদেশ থেকে শিল্পের উপযোগী কাচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 
ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতি ও বণিক গোচ্ঠী কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজাধিকারের 
অবসান দাবী করতে থাকে । ১৭৯৩-এর চাটার গ্্যান্টে পিট ও ডাণ্ডাস (প্রধানমন্ত্রী 
ও বো অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট ) কোম্পানির হাতে নিয়ল্ল্িত একচেটিয়া বাণিজ্য 
(706018160. 1001201015 ) বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতী ও রেশম- 
বন্ত্র, তামা, গোলাবরুচাদ, সমরসম্ভার, মস্লিন প্রভূতি কয়েকটি পণ্যে কোম্পানির 
অধিকার রক্ষা করা হয়েছিল ৷ শ্তাব্দীর শেষ দশকে বৃটিশ বণিকদের বাণিজ্য অসাধারণ 
বৃদ্ধি পায়। বছরে তারা গড়ে প্রায় দুকোটি টাকার গণ্য ইউরোপে পাঠাত 1 ১৭৯৫- 
৯৬ সনে তারা ২,০৪,৫০,১৩১ টাকার পণ্য রপ্তানি করেছিল। এদের ইউরোপে পাঠানো 
পণ্যগুলি হল নীল, চিনি, সুতীবস্ব্র, রেশম, খাদ্যশস্য ও ত্‌লা।২২ শতাব্দীর শেষ 
দিকে সামগ্রিকভাবে বাংলার অর্থনীতির উপর ইউরোপীয় বণিকদের বেসরকারি 
বাণিজ্যের প্রভাব অনেক বেড়েছিল। জাহাজ পরিবহন ব্যবসা, সরকারি খণপন্র 
কয়, ব্যাঙ্কিং, ইনস্যুরান্স, কমিশনে ব্যবসা, এক্সচেঞ্জের কাজ সবই ইউরোপীয় এজেন্সি 
হাউস ও ব্যাঙ্কারদের হাতে অনেকখানি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা 
তাদের সংগৃহীত অর্থ এসব প্রতিষ্ঠানে লগ্নি করে লভ্যাংশ পেত। বাংলার অর্থ ও 
বাণিজ্যের সিংহভাগ বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যায় । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বণিকদের বেসরকারি ব্যবসা বাংলার অর্থনৈতিক 
জীবনের উপর দীরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

প্রথমত, বৃটিশ বণিক্করা বাংলার কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে__-লবণ, আফিম, 
চুন ও সুপারি একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। এগুলিতে পাইকারি ব্যবসা 
ইংরাজদের হাতে থাকত আর খুচরো ব্যবসা পরিচালনা করত এদেশীয় বণিকরা। 
এগুলি ছাড়া অন্যসকল পণ্য যেমন খাদ্যশস্য, তুলা ও মোটাকাপড় ইত্যাদির ব্যবসা 
মুক্ত ছিল।২৩ 


২২। এর. ন্রিপাঠশ, এ, পুঃ ৭৯। 
২৩। পপ. জে. মাশশল, এ, পঃ ২৬৯। 


১৩৪ বাংলার আখি'ক ইতিহাস 


দ্বিতীয়ত, কোম্পানি ও কর্মচারীদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে লবণ, সুপারি, 
চুন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়েছিল। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞান 
মন্তব্য করেছেন বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইংরাজদের অযৌক্তিক প্রাধান্য বিস্তারের 
ফলে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য-_ভারতের অন্যান্য অঞ্চল ও পাশ্ববতী দেশ- 
গুলির সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এসব.অঞ্চল থেকে যেসব বণিকদল প্রতিবছর 
বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত তারা নিরুৎসাহিত হয়েছিল ২ € 

তৃতীয়ত, শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে” ইউরোপীয়দের বাড়তি রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে 
বাংলাদেশে পণ্য উৎপাদন বেড়েছিল কিনা বা শ্রমের নত্‌ন চাহিদা সৃচ্টি হয়েছিল কিনা? 
যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে যা 
নিশ্চিত করে বলা যায় তা হল লবণ উৎপাদক মালঙ্গিরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক 
পেত না। ঢাকার তাঁতিদের সত্তরের দশকের পারিশ্রমিক চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের 
পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হয়েছিল। বিহারের আফিম চাষীদের ভাগ্যে এ একই 
দশা হয়েছিল। 

চতর্থত, এদেশের রেশম শিল্প, চিনি ও নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোম্পানির 
কর্মচারী ও সাধারণ বণিকরা আগ্রহ দেখিয়েছিল। এ তিন ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রযুক্তি 
জানের প্রয়োগও হয়েছিল। এছাড়া জাহাজ নির্মাণ, ব্যাঞ্কিং ও বীমার ক্ষেত্রে নতুন 
চিন্তা ও সংগঠনের আবিভণাব হয়। বাংলার সমুদ্র বাণিজ্যে জাহাজ পরিবহন 
বৃটিশ ও ইউরোপীয় বণিকদের হাতে চলে যায় ঠিকই, তবে এতে এদেশীয় বণিকদের 
এশীয় বাণিজ্যের কোনো ক্ষতি হয়নি। এ বাণিজ্যের পরিমাণ বরং বেড়েছিল বলে 
অনৃমান করা অসঙ্গত নয়। 

পঞ্চমত, ইউরোপীয়দের বেসরকারি বাণিজে)র জন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার 
বণিকসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাকৃ- 
পলাশী যুগের সঙ্গে তুলনায় শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে বাংলার বণিকরা যে স্বাধীনতা 
ও মর্যাদা হারিয়েছিল (প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্থানে নেমে এসে ) একথা বলা যায়। 

য্ঠত, বেসরকারি ব্যবসায়ের এক উজ্লেখযোগ্য দিক হল শতাব্দীর শেষ তিন 
দশকে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং ও এজেন্সি হাউসের উদ্ভব। এর ফলে এদেশের শ্রফ ও 
ব্যাঙ্কারদের কাজকর্ম কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পলাশীর পর থেকে নবাবদের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক জগৎশেঠ পরিবারের অবক্ষয় শুরু হয়। ১৭৭২-এ রাজস্ব দপ্তর 
কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে তাদের পতন আসন্ন হয়ে উঠে। তবে 
কলকাতা ও বারাণসীর ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি- গোপালদাস, হরিকিষেণদাস, বুলাকি 
দাস, মনোহর দাস-_দ্বারকাদাস, শেঠ ও বসাক-_শতাব্দীর শেষ অবধি আর্থিক 
লেনদেনের ব্যবসায়ে যথেম্ট সকিয় ছিল। 


২৪। এন. কে. 1সংহ, এ. ৯ম খণ্ড, পু: ২২২7 


টু 
আধিক নিক্রমণ 


(8০077071110 7019117) 


অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী বাংলার সম্পদ নিয়মিতভাবে দেশের বাইরে বিশেষ 
করে ইউরোপে চালান যায়। পলাশীর পর খেকে রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে 
সম্পদের বহিগমনের হার র্দ্ধি পায়। বাংলাদেশ থেকে নিয়মিতভাবে এই সম্পদ 
চলে যাওয়ার ঘটনাকে সমাজবিজ্তানীরা আর্থিক নিম্কুমণ বাঁ ০8০01:02210 
07211) নামে অভিহিত করেছেন। এই শতাব্দীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মচারীদের মধ্যে হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস, জন শোর, 
জেমস্‌ গ্রান্ট এবং এসময়কার ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বা্মী ও দার্শনিক এডমভ্ বার্ক 
বিভিন্ন সময়ে বাংলা থেকে আর্থিক নিম্কমণ ও তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য 
সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন । ভেরেলস্ট লিখেছেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 
চীনদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্যে বাংলা থেকে সোনা ও রুপো রপ্তানি শুরু 
হয়।১ ষাটের দশকে এর বার্ষিক পরিমাণ হল চব্বিশ লাখ টাকা ; সত্তরের 
দশকে কুড়ি লাখ টাকা। ফিলিপ ফ্রান্সিস মন্তব্য করেছেন «কোম্পানির 
কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হল দ্রুত সম্পদ আহরণ করা এবং সেই সম্পদ দেশের বাইরে 
নিয়ে যাওয়া। এভাবে সম্পদ আহরণের ফলে এদেশের সম্পত্তির উপরে স্বল্পকালীন 
চাপ সুন্টি হয় এবং এগুলি, ভগ্নদশাগ্রস্ত ও নিঃশেষিত বলে মনে হয়।” সুয়েজ 
বাণিজ্যের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ফ্রান্সিস আরো জানিয়েছেন বাংলা থেকে 
জাহাজের ক্যাস্টেন ও অফিসাররা পণ্য নিয়ে যায় না কারণ এখন বাংলাদেশে 
জিনিসের দাম বেশি অথচ পণ্যের দাম নিম্নমুখী । এজন্য তারা বাংলা থেকে 
সোনা ও রূছপো নিয়ে যায় এবং তাঁর হিসাবমত এব পরিমাণ বার্ষিক বারো লাখ 
টাকার কম নয়।২ 

১৭৮০ খ্বীঃ ২৩ নভেম্বর বাংলা থেকে সোনা রুপো বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন 
আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়ারেন হেস্টিংস মন্তব্য করেছেন প্রতিবছর প্রায় চল্লিশ লাখ 
টাকার সোনা রুপো দেশে (ইংল্যান্ডে) পাঠানো হয় ; এটা হল বাংলা থেকে প্রতি 
বছর মোট রপ্তানি করা সোনা রুপোর ৪০ শতাংশ ।' অবশ্য তিনি জানিয়েছেন 
এ হিসাব একেবারে নির্ভুল নয় বা অন্রাস্ত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
১৭৮৯-এর ১৮ জুনের প্রতিবেদনে জন শোর লিখছেন £ঃ 'অনেকে ব্যক্তিগতভাবে 


১। এন. কে. সিংহ, এ. ১ম খণ্ড, প2ঃ ২৩৩। 
২। কনসালটেশনস, ৪ নভেম্বর ১৭৭৬ 


১৩৬ বাংলার আর্খিক ইতিহাস 


ইউরোপে রুপো চালান করে। এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় নাঃ তবে 
কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে এর পরিমাণ যথেম্ট বলা যায়” । “মোট 
কথা আমার বলতে অসুবিধা নেই যে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর থেকে 
দেশের প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ অনেক কমে গেছে । আগের দিনে বিভিন্ন পথে 
আমদানির মাধ্যমে এ শুন্যতা পুরণ করা হত। সে পথগুলি এখন প্রায় বন্ধ। 
চীন, মাদ্রাজ ও বোস্বাই প্রদেশে টাকার যোগান এবং ইউরোপীয়দের ইংল্যাণ্ডে টাকা 
পাঠানোর ফলে ভবিষ্যতে এদেশ থেকে রুপোর নিম্কমণ চলতে থাকবে ।৩ 
জন শোর তাঁর মিনিটে আরো জানিগেছেন বিদেশী কোম্পানিগুলি বাংলাদেশে আর 
সোনা রুপো আনে না বা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যথেন্ট পরিমাণে সোনা- 
রুপো আর বাংলাদেশে আসে না। তার ফলেই রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা ও মুদ্রা 
সংকট । সি. জে. হ্যামিলটনের মতে বাংলা থেকে রপ্তানি করা সোনা রুপোর 
বেশির ভাগ যেত চীনদেশে- ইংল্যান্ডে নয়। ইংল্যান্ডে যে সম্পদ যেত তার 
মাধ্যম হল পণ্য সম্ভার, সোনা রুপো নয়। তাঁর এ মন্তব্যের মধ্যে সত্য আছে 
কারণ সিলেক্ট কমিটির ১৭৭২-৭৩ ও ১৭৮২-৮৩-র প্রতিবেদনে সোনা রুপোর 
মাধ্যমে আর্থিক নিম্কুমণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শেষোক্ত রিপোটে 
রপ্তানি পণ্যের মাধ্যমে আর্থিক নিচ্কুমণ হয়েছে বলে উল্লেখ আছে। তাছাড়া 
এসময় বাংলার বাজারে সোনা রুপোর দাম ইংল্যান্ডের বাজার দরের তুলনায় বেশি। 
আর্থিক রীতি অনুযায়ী চড়া বাজার থেকে মন্দা বাজারে পণা রপ্তানি স্বাভাবিক- 
ভাবে হয়না । 

বাংলাদেশে ইউরোপীয় স্বাধীন বণিকরা বাংলার আর্থিক সম্পদের নিজ্কমণে 
অংশীদার হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কোম্পানির কর্মচারী জন বেবের (0০015 73100) মন্তব্য 
বেশ তাৎপ্পৃণ 8 “সুদূর এক দেশের অধীন থেকে এদেশে প্রতিনিয়ত ও অনিবাধভাবে 
আর্থিক নিজ্কূমণ ঘটছে ; এই লোকগুলি (ইউরোপীয় স্বাধীন বণিক ) নিম্কমণের 
পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এদের কেহই বাংলাদেশে সংগঠন চায় না। যে মুহ.তে তাদের 
সম্পদ অজিত হয় তারা দেশে পাঠায় এবং সেই পসিমাণে নিম্কূমণ চলতে থাকে । 
এদেশ থেকে তারা যা আয় করে তার বিনিময়ে এদেশে কোনো সাহায্য, কোনো 
অনুদান তারা রাখে না। যদি একজন বাঙালী বা আর্মেনীয় বণিক তাদের মত 
বিশাল সম্পত্তি অর্জন করে তাহলে সে বা তার পুন্ররা সংগঠন আরো বাড়িয়ে তোলে 
এবং এদেশের সম্পদ এদেশের উন্নতিতে ব্যবহত হয় ।'* স্বাধীন বণিকদের সম্পর্কে 
জন বেব-এর মন্তব্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে গুযোজ্য। 
এদেশ থেকে আর্থিক নিজ্কূমণে তাদের ভূমিকা ও মানসিকতা স্বাধীন বণিকদের 
অনরুপ। এডমন্ড বার্ক ১৭৮৩র সিলেব্তী কমিটির নবম রিপোর্টটি রচনাকালে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য 


৩। জন শোর, 'মানট, ১৮ জুন ৯৭৮১৯। 
৪1 এন. কে, 'সংহ, এ ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬। 


আর্থিক নিষ্কমণ ১৩৭ 


বেখেছেন£ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাংলাকে লুষ্ঠন করে ধ্বংস করছে। 
এঁ প্রতিবেদনে তিনি বার্ষিক লুষ্ঠনের (%77181 [1015007) কথাও উল্লেখ করতে 
ভোটেননি ।€ 

পার্সিভাল স্পীয়ার তার «ইন্ডিয়া _এ মডার্ণ হিস্ট্রি” গ্রন্থে বেসরকারি বণিকদের 
আথিক লোভ ( £:/৮%6০ ি)20101 0500.) এবং কোম্পানির সরকারি নীতি 
(7910110 [90107 ) বাংলার ধ্বংসের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।৬ অর্থাৎ বাংলা 
থেকে আথি ক নিম্কৃমণ দুটি পুধান ধারায় হয়েছে বলে ধরা যায়--বেসরকারি বণিকদের 
ব্যবসায় এবং কোম্পানির অনুসৃত বাণিজ্য ও অর্থনীতি । বেসরকারি বণিকদের 
মাধ্যমে যে আথিক নিম্কৃমণ হয়েছে তাকে চারভাগে আলোচনা করা যায়। (১) 
হীরা, জহরত, মণিমুক্তো কিনে ইউরোপে পাঠানো, (২) ইউরোপ ও ইংল্যান্ডে 
বাংলার রপ্তানি পণ্য ও সোনা রুূপো- পাঠানো, ৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 
উপর বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে, (৪) অন্যান্য বিদেশী কোম্পানির-_ফরাসি, 
ওলন্দাজ, দিনেমার পুভূতি-_বিল কিনে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশে নানাউপায়ে 
প্রচুর অথোপাজ'ন করেছিল । 

(ক) পলাশী থেকে ১৭৬ শ্বীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে নবাবদের সঙ্গে নানারকম 
চুক্তির মাধ্যমে (10598115055 0170810110 200 আ]যা910ঘ বিকএ৪05) কোম্পানির 
কর্মচারীরা মোট পাঁচকোটি চালানি টাকা পেয়েছিল । সমকালীন কাগজপত্রে যে 
হিসাব আছে তা থেকে এরকম অংশ পাওয়া যায়! ১৭৬৫র ফেব্রুয়ারী মাসে নবাব 
শীরজাফর মারা গেলে কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসাররা মীরণের শিশুপুত্রের 
সিংহাসনের দাবী নস্যাৎ করে মীরজাফরের বিবাহবহিভূত পুত্র নাজমুদ্দৌলাকে 
সিংহাসন দেন। এ সময় কোম্পানির চারজন উচ্চপদস্থ অফিসার জনস্টন 
€(০111500715), লিসেম্টার (1,25005৮০8), সিনিয়র (9677107) ও মিডলটন 
(1410৭15602.) নতুন নবাবের কাছ থেকে ৬২,৫০+০০০ টাকা উপহার হিসাবে 
নিয়েছিলেন। স্বয়ং রেজা খাঁ এদেরকে উপহার দিয়েছিলেন ৪১৭৬,০০০ টাকা । 
অবৈধ অঞ৫োপাজনের অসাধারণ লোভ (11701007099 109৬6 01 07107770211050ূ 
%/5210,) এ ঘটনায় যথাথভাবে প্ুতিফলিত।৮ যে টাকা প্ুমাণ ছাড়া তাঁরা 
নিয়েছিলেন তার কোনে হসেব করা যায় না। 

(খ) ১৭৫৭-১৭৭১ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য 
স্থাপন করে এবং কতকগুলি নিত্য প্ুয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়া ব্যবসা করে তারা 
বেশ ভালরকম অথোপাজন করেছিল। ফুান্সিস সাইকস্‌, বারওয়েল, ভেরেলস্ট 
পুভৃতি কর্মচারীরা এ ধরনের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থলাভ করেছিলেন বলে প্রমাণ 

&। পি. জে. মাশাল, এ, প:$ ২৬১। 

৬। পাঁস“ভাল জ্পণয়ার, ইপ্ডিয়া £ এ মডার্ণ হাস্ট. প:$৯৯৭-১৯৮। 


৭। এন. কে. 'সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পঃ ২২২। 
| লেটার টু কোর্ট ৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৬৫ । 


৯৩৮ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


আছে। বারওয়েলের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে থাকাকালীন, 
তিনি মোট আশি লক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন। (গ) নানারকম লাভজনক 
চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীরা টাকা রোজগার করত। ওয়ারেন হেঙ্টিংসের 
সময়কালে এ প্রুথায় অর্থলাভের পথ প্ুশস্থ হয়। গভ'নর জেনারেলের বিরুদ্ধে 
এরকম লাভজনক ইজারা দিয়ে অথোপাজ নের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে 
অভিযোগ করা হয়েছিল৷ বন্ধু ও অনুরাগীদের হেস্টিংস এরকম সুযোগ করে দিতেন । 
স্টিফেন সুলিভান, চার্লস কৃফট,সৃ, চাল'স ব্লাম্ট (13107) ) ও জন বেলি প্রমুখ 
সকলেই কিছু না কিছু লাভজনক চুক্তি বা ইজারা পেয়েছিলেন। বাঁধ নির্মাণ, আফিম, 
ষাঁড়, ঘোড়া, সামরিক দ্রব্যসম্তার প্রভৃতি সরবরাহ করার জন্য চুক্তি হত। মাসের 
লেখায় এ যুগে এরকম চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থোপারজন সম্পর্কে 
বিরুপ মন্তব্য আছে। মার্কস লিখেছেন ; 'আলকেমিস্টদের চেয়েও বুদ্ধিমান এই 
প্রিয্পান্ররা শুন্য থেকে সোনা বানাত।৯ 

(ঘ) বোড' অব ট্রেডের সদস্যরা গোপন চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি ও উৎপাদকদের 
ঠকিয়ে টাকা রোজগার করত। ডিরেক্ুর সভা এদের উপর এত চটেছিলেন যে 
দেশে ফেরার পর এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করা হয়। কোম্পানির 
কর্মচারীরা পণ্য কেনার সময় উৎপাদক ও বণিকদের কাছ থেকে পণ্যমূল্যের 
একাংশ দস্তুরি হিসেবে নিত। এর হারহল টাকায় ৫ গণ্ডা থেকে ৩০ গণ্ডা। 

কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন বণিকরা হীরা, জহরত, মণিমুক্তো কিনে ইউরোপে 
পাঠানোর অধিকার পেয়েছিল। বাংলাদেশে এগুলি পাওয়া যেত না বলে ভারতের 
বিভিন্ন স্থান যেমন হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও কাশী থেকে এগুলি সংগ্রহ করা হত। 
বাংলার নবাবরা এগুলি অন্য প্রদেশ থেকে কিনে এনে কোম্পানির উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের উপতৌকন দিতেন। এজন্যে প্রতিবছর বেশ মোটা টাকা বাংলার 
বাইরে চালান যেত। ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও বারওয়েল তাদের সঞ্চিত 
অর্থের একাংশ এভাবে দেশে পাঠিয়েছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে হীরা 
ও মণিমুক্তোর চাহিদা এত বেশি ছিল যে অন্য বণিকরা এ পণ্য সামান্য পরিমাণেও 
নিতে পারত না। কাশীর জয়েলারি বাজারে কোম্পানির কর্মচারীরা নিজেদের 
লোক নিযুক্ত. করে এগুলি সংগ্রহ করত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ থেকেও 
মূল্যবান পাথর ও হীরা সংগৃহীত হত। ১৭৮৬র ৪ অক্টোবর কলকাতা কাউন্সিল 
মিঃ লায়ন প্রাজার (101. 28০৮ ) নামে এক ব্যকজিকে কাশীতে গিয়ে মণিমুক্তেণ 
হীরা জহরতে বাবসা করার অনুমতি দিয়েছিল । উদ্দেশ্য হল কোম্পানির কর্মচারীদের 
সহজে দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা ।১০ 

ওয়ারেন হেস্টিংস ও জনশোর উভয়েই কোম্পানির কর্মচারীদের ইউরোপে 
সোনা রুপো রপ্তানি করার কথা উজ্লেখ করেছেন। তাদের ধারণা এজন্যে 


৯। এন, কে, সিংহ, এ, ১ম খন্ড, প্‌ঃ২২৪। 
১০ জে. সি. সিংহ, এ, পঃঃ৪৬। 


আথি'ক নিস্কমণ ১৩৯. 


বাংলাদেশে মুদ্রা সরবরাহে বিধি ঘটত। কোম্পানির জাহাজের ক্যা্টেন ও 
অফিসারদের সুবিধাজনক ব্যবসার (781511086 17900) সুযোগ নিয়ে কর্মচারী ও 
স্বাধীন বণিকরা বছরে প্রায় ৭৫০ টন দিল্ক ও সৃতীবস্ত্র ইংল্যান্ডে পাঠাত। এভাবে 
দেশে টাকা পাঠানোর পরিমাণ অবশ্য বেশি নয়। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে 
কোম্পানির কর্মচারীরা ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির উপর বিল অব এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে 
দেশে টাকা পাঠাতে শুরু করে দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেন্ট্ুর সভা প্রথম 
দিকে বিলের মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারীদের টাকা ইংল্যান্ডে পাঠানোর সম্মতি 
দেয়নি। যখন তারা দেখলেন" এভাবে বিদেশী কোম্পানিগুলি লাভবান হচ্ছে তখন তারা 
কর্মচারীদের কোম্পানির উপরে বিলের মাধ্যমে টাকা পাঠানোর সুযোগ দিলেন । 
বাংলার টাকা ও পাউন্ডের মধ্যে বিনিময় হার এমনভাবে ধার্য করা হল যে 
কর্মচারীরা এ সুযোগ নিতে বিশেষ আগ্রহী হল না। ১৭৬৫র ২৮ নভেম্বর ক্লাইভ 
ডিরেন্টর সভাকে লিখছেন £ “বিল দিতে অস্বীকার করলে বিদেশী বিশেষ করে 
ওলন্দাজদের হাতে প্রচ্র টাকা চলে যাবে-_-এর কারণ হল সম্পূতি অনেক ধনসম্পদ 
(10770067966 1101565 ) অর্জিত হয়েছে।”১১ ডিরেন্তুর সভা শেষ পর্যন্ত তাদের 
নিবদ্ধিতা বুঝলেন এবং কোম্পানির কর্মচারীদের বছরে ৭০,০০০ পাউও বিলের 
মাধ্যমে দেশে পাঠানোর অনুমতি দিলেন।১২ বাংলাদেশে কোম্পানির কতৃপক্ষ এই 
সীমারেখা কখনো মানেননি এবং বছরে অনেক বেশি টাকা বিল অব এক্সচেঞ্জের 
মাধ্যমে লঙ্ডনে পাঠানো হত । ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ পর্যন্ত বাংলা থেকে বিলের 
মাধ্যমে যে টাকা লগুনে পাঠানো হয়েছিল তার পরিমাণ হল ২৫,৯৮,৯৩১ পাউণু। 

পলাশী-পরবততীকালে কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি, গলন্দাজ ও দিনেমারদের 
বাংলা বাণিজোর মলধন সরবরাহ করেছিল। সিলেন্ু কমিটির নবম রিপোর্ট (১৭৮৩ ) 
অনুযায়ী এর বার্ষিক পরিমাণ হল দশ লক্ষ পাউণ্ড । কোম্পানির কর্মচারীরা এ পথে 
টাকা পাঠানোর খুব বেশী আগ্রহী হত কারণ তাদের অবৈধ টাকার হিস।ব এভাবে 
গোপন রাখা সম্ভব হত। ১৭৬৮ সনে বিদেশী কোম্পানিগুলির হাতে সঞ্চিত 
পু'জি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের মন্তব্য হল ফরাসি ও ওলন্দাজদের 
হাতে এত টাকা মজ্দ আছে যে তা দিয়ে আগামী তিনবছরে তাদের পক্ষে রপ্তানি 
পণ্য কেনা বা অন্য খরচ চালানো সম্ভব হবে। ১৭৬৭-তে বারওয়েল কোম্পানির 
কতুপক্ষকে লিখছেন £ “১৭৬৫ থেকে ( যখন কোম্পানি বিল দিতে অস্বীকার করে ) 
১৭৬৭ পর্যন্ত কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি ও ওলন্দাজদের মাধ্যমে কমপক্ষে বারো 
লক্ষ পাউণ্ড ইউরোপে পাঠিয়েছে অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্য দিয়ে' 
কোম্পানির কর্মচারীরা বছরে অন্ততঃ ছয় লক্ষ পাউও্ড ইউরোপে পাঠাত । অপর 
একটি মত হল বেসরকারি খাতে প্রতি বছর বাংলা থেকে ৫,০০,০০০ পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডে? 
চলে যেত।১৩ 

১১। জে. সি. সিংহ, এ, প: ৪৬ 


১২। লেটার আম কোর্ট, ১১ নভেম্বর, ১৭৬৮। 
১৩। ি জে. মার্শাল, এ প?ঃ ২৬২ 


১৪০ বাংলার আখি ক ইতিহাস 


১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানি খাতে আর্ক নিস্কৃষণ শ্তরু হয়। ১৭৫৭ 
থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর কোম্পানি বাংলাদেশে কোনো সোনা রুপো 
আনেনি । বাংলার সংগৃহীত রাজস্ব থেকেই তার বাণিজ্য চলত। সিলেক্ট কমিটির 
নবম রিপোট' (১৭৮৩) অনুযাক়্ী বাংলা থেকে এভাবে কোম্পানি মারফত আর্থিক 
নিগ্রুমণ ১৭৮০তে বন্ধ হয়ে যায়। আধুনিক মত হল এভাবে আর্থিক নিম্কমণ 
১৭৮০ সনের পরেও চলেছিল।১৪ কোম্পানি খাতে আখি'ক সম্পদের বহির্গমনকে 
চারভাগে আলোচনা করা যায় ঃ8 (১) এদেশীয় সম্পদের মাধ্যমে কোম্পানির 
রপ্তানি পণ্য কুয় (70555007011), (২) বাংলার রাজস্ব থেকে চীনদেশে কোম্পানির 
বাণিজ্য পরিচালনা, (৩) বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক ব্যয়ের ঘাটতি 
মেট্টানো ও রপ্তানি বাণিজ্যের জন্যে পুজি সরবরাহ, (8) হুদ্ধবিগ্রহের জন্যে টাকার 
যোগান। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশীয় রাম্ট্রশত্তিকে 
সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে যে অর্থলাভ করেছিল তার 
উদ্বত্ত অংশ দিয়ে রপ্তানি পণ্য কুয় শুরু করে দেয়। এর ফলে ১৭৫৭ থেকেই 
কোম্পানি খাতে এদেশ থেকে পণ্যের মাধ্যমে আথক নিম্কমণ শুরু হয়ে যায়। 
যোগেশচন্দ্র সিংহ এ সময়ের (১৭৫৭-১৭৬৫ ) কোম্পানির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য 
বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড বা দু কোটি টাকা এ পথে বিদেশে 
চালান হয়ে যায়। 

১৭৬৫ থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশ থেকে কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্যের 
মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আথিক সম্পদ দেশের বাইরে চলে যায়। দেওয়ানি লাভের 
পর থেকে বাংলার উদ্বত্ত রাজস্ব প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর ব্যয় মেটানোর পর 
যে অর্থ হাতে থাকে (প্রান্টের হিসেব মত ১ ৮০,০০,০০০ টাকা ; শতকের শেষে 
১,৯৮১৬০১৮০০ টাকা )- কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কেনার জন্য ব্যয় করা হত। 
কোম্পানির ডিরেক্টর সভা ও শেয়ার মালিকরা বাংলার অপরিমেয় সম্পদের (অন্ততঃ 
এরকম অতিরঞ্জিত ধারণা সৃচ্টি হয়েছিল) ভাগ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ 
দেখিয়েছিলেন। বৃটিশ সরকারও এসম্পদের অংশীদার হওয়ায় বাসনা প্রকাশ 
করলেন । ফলে রটিশ গভর্ণমেন্ট বার্ষিক চার লক্ষ পাউগুঃ শেয়ার মালিকরা আরো 
দুলক্ষ পাউণ্ড, আগের ডিভিডেগ্ড এবং অন্যান্য সব আথি'ক দায়িত্ব সহ ইংল্যান্ডে 
কোম্পানির বাধিক দেম্স টাকার পরিমাণ দাঁড়ালো আট লক্ষ পাউও, ইংল্যাণ্ডের সরকার, 
শেয়ার মালিক ও প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য পুতিবছর বাংলার উদ্বত্ত রাজস্থের 
একাংশ পণ্যের মাধ্যমে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত এভাবে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে মোট এক কোটি পাউণ্ড পাঠানো হয়েছিল ।১৫ 

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চীনের মধ্য দিয়ে আরো একপ্রকার আথি'ক নিম্কৃমণ 
শুরু হয়। ডিরেক্টর সভায় ১৭৬৩র ২ এপ্রিলের চিঠিতে কোম্পানির চীনবাণিজ্যের 


১৪ জে. সি. সিংহ, এ, পঃ &০-৫১। 
'১৫। জে. সি. সিংহ, এ, পঃ ৫১ । 


আখি ক নিম্কুমণ ১৪১ 


উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ চিঠিতে ডিরেক্টর সভা কলকাতা 
কাউন্সিলকে লিখছেন £ 010 00172 6806 15 2. 131:817018 0£ 05 00005 
20100901021806 10 000 00101927%, 0. 20056 196 1:020660, 1০ 1136 
01209 ০ 0৮০ 2021169 0£ ০ 56৮০7] 65106190105. শতাব্দীর তৃতীয় 
পাদে কোম্পানির কর্মচানীদের চীনের সঙ্গে গোপন আফিম ব্যবসা তেমন 
জোরালো হয়নি। এ সময় কোম্পানির চীনদেশের ব্যবসা পরিচালনা করার 
জন্যে বাংলাদেশ থেকে সোনা রুপো পৃঁজি হিসেবে নিয়মিতভাবে পাঠানো হত! যাটের 
দণকে এর বাধিক পরিমাণ হল গড়ে প্রায় চব্বিশ লাখ টাকা, সম্ভরের দশকের, 
পুথম দিকে কুড়ি লাখ টাকা, নব্বুই-এর দশকে সতেরো বা আঠারো লাখ টাকা ।১৬ 
এ সময় থেকে আর সোনারুপো পাঠানোর দরকার হত না; আফিম রপ্তানি করে 
চীনদেশ থেকে কোম্পানির চা কেনার পুঁজি সংগ্রহ করা হত। ১৭৬৬র ১১ জানুগ্নারী 
কলকাতার সিলেক্ট কমিটি এ বছর চীনদেশে ব্যবসার জন্যে তিন লক্ষ পাউণ্ড বা 
তিরিশ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করে রেখেছিল বলে জানা যায়। হাউস অব কমন্সের 
সিলেক্ট কমিটির নবম পুতিবেদনে (১৭৮৩) চীনের ব্যবসার জন্যে পুতিবছর 
একলক্ষ পাউও বায় করা হত বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ১৭৭২এ জেমস্‌ স্টয়াট 
(90053 9659210) লিখছেন £ “চীনদেশে ব্যবসার জন্যে কোম্পানি বাংলা থেকে 
তিনবছরে যে সোনা রুপো নিয়ে গেছে তার পরিমাণ হল সাতলক্ষ কুড়ি হাজার 
পাউন্ড 1”১৭ এছাড়া কোম্পানির কমচারীরা চীনদেশে যে পণ্য বিশেষকরে আফিম 
নিয়ে যেত তার মূল্য কোম্পানির মাধ্যমে ইংল্যান্ডে চালান হয়ে যেত। বেঙ্কুলীন 
( সুমান্রা ) ও পেনাঙে ব্যবসার জন্যে বাংলা থেকে প্রতিবছর পাঁচলক্ষ টাকা যেত। 
দেওয়ানি লাভের পর কলকাতা থেকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রতিবছর 
গড়ে পচিশ থেকে তিরিশ লক্ষ টাকা পাঠানো হত।১৮ এর একাংশ যেত প্রশাসনিক 
ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে, অপরাংশ রপ্তানি পণ্য কুয়ে ব্যয় করা হত। কমিটি অব 
সিকেসির (১৭৭৩ ) হিসেব মত বাংলা থেকে অন্য দুটি প্রেসিডেন্সিতে ১৭৬১-৬২ থেকে 
১৭৭০-৭১ পর্যন্ত পণ্য, বিল ও সোনা রুপো মিলিয়ে মোট ২৩,৫৮,২৯৮ পাউর্ড পাঠানো 
হয়েছিল।১৯ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানিকে মহীশ্রের 
সঙ্গে চারবার ( ১৭৬৭-৯৯) এবং মারাঠাদের সঙ্গে একবার (প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা 
যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২) যুদ্ধ করতে হয়। কোম্পানি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সুল্র 
ধরে (১৭৭৮ থেকে ১৭৮৩ পত্ত ) ফরাসি ও গলন্দাজদের উপনিবেশগুলি পণ্ডিচেরি, 
মাহে, চুঁঢুড়া এবং ফরাসি বিপ্লবী যুদ্ধের সূ ধরে শতাব্দীর শেষে গ্যাডমিরাল 
রায়নিয়ের (1২21107) নেতৃত্বে ওলন্দাজদের শ্রীলংকা, মালক্কাঃ বান্দা ও এ্যামবোইনা 
(4001501)9 ) দখল করে নেয়। এ সব যুদ্ধ বিগ্রতের ফলে কোম্পানির আর্থিক 


১৬) এ, ন্লিপাঠস, এ. পহঃ &। 

১৭। দে. পি. সিংহ, এ, পঃ ৪৯ পাদটীকাসহ। 
১৮1 এ, পাঠ, এ, পৃঃ &। 

১৯। জে. সি. সিংহ, এ, পঃ৪১। 


৯১৪২ বাংলার আর্চিক ইতিহাস 


চঃ 


দায় দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে যায়। এদেশের বাজার থেকে চড়াসুদে ধাণসংপ্রহ 
করে যুদ্ধের খরচ মেটাতে হয়। ১৭৬১-৬২ থেকে ১৭৭০-৭১ পর্যস্ত কোম্পানির 
বাংলাদেশে ধরণের পরিমাণ হল ১৩,৩৭,৭৩১ পাউশু বা ১,৩৩,৭৭,৩১০ চালানি 
টাকা ; ১৭৮৬ সনে খাণের পরিমাণ ৩,৬২,০০১০০০ চালানি টাকা । তৃতীয় মহীশ্‌র 
থুদ্ধের পর ১৭৯২-এর জানুয়ারীতে এর পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো ৫,৯০,৫৪,৩৪৪ 
চালানি টাকা ।২ৎ কোম্পানি যুদ্ধ খাতে মোটা টাকা খরচ করার ফলে বাংলাদেশ 
আর্থিক দিক দিয়ে দৃভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রথমত, কোম্পানি বেশ কিছু পরিমাণ 
টাকা বাজার থেকে খণ নেওয়ার ফলে বাজারে সুদের হার বেড়ে যেত। দ্বিতীয়ত, 
ঘৃদ্ধ খাতে এত বেশি ব্যয় করার জন্য আর্থিক উন্নয়নম্লক পরিকল্পনায় কোম্পানির 
পক্ষে টাকা বায় করা সম্ভব হতনা। এতে দেশের আথি ক উন্নতি ব্যাহত হত। 

আথি'ক নিজ্ক্মণের পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে অথ নীতিবিদ্‌ ও সমাজবিক্তানীদের 
মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। থিয়োডর মরিসন তাঁর “এদ ইক্ষনমিক ট্রানজিশন ইন 
ইন্ডিয়।? গ্রন্থে আমদানি থেকে রপ্তানি বেশি হলে আর্থিক নিজ্কমণ হয় এরকম 
ধারণার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। হোল্ডেন ফারবার শুধু বাংলাদেশের আর্থিক 
নিষ্কমণ পরিমাপ করার অসুবিধা ও অ্ুটিগুলি সম্পকে সাবধান করেছেন। মরিগন 
ও অন্যান্য অনেকে নি্ক্মণ পরিমাপ কালে বিদেশের অদৃশ্য সেবা ও আমদানি 
(17751511716 ৪০০৮/০63 2180 1108090:05) হিসেব করতে বলেছেন। এই অদৃশ্য 
সেবা বা আমদানি হল উন্নত ধরনের সেনাবাহিনী ও প্রশাসন, আথি'ক পরিচালন 
সংস্থাসমৃহ-_ব্যাঙিকং, বীমাঃ এজেন্সি হাউস, জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পরিবহন, 
ইউরোপীয় প্রযুক্তি কৌশলের প্রয়োগ (জাহাজ নির্মাণ, রেশম ও চিনি শিল্প) ইত্যাদি। 
গাম্প্রতিককালের গবেষণায় এ দিকটিতে আরো বেশি জোর দেওযা হয়েছে।২১ পি. জে, 
মার্শাল বেসরকারি খাতে আখিক নিম্কমণ আলোচনা প্রসঙ্গে পলাশী থেকে ১৭৮৪ 
পর্যস্ত বার্ষিক পাঁচলক্ষ পাউও্ড আর্থিক নিষ্কমণের পরিবতে বাংলার লাভের দিকটির 
উপর জোর দিয়েছেন। 

প্রথমত, বাংলাদেশে কোম্পানির কর্মচারীরা ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভূতি 
কোম্পানিগুলিকে পুঁজি সরবরাহ করত বলে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য রদ্ধি পায় 
এবং রপ্তানি পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এ পরজির সরবরাহ না থাকলে বিদেশী 
কোম্পানিগুলি বাংলার সঙ্গে এ পরিমাণ বাণিজ্য করত না এবং বাংলার রপ্তানি পণ্য 
সিল্ক, সুতীবস্ত্রঃ সোরা, আফিম ইত্যাদিতে চাহিদাও কমে যেত। এ সমস্ত পণ্যে 
বধিত চাহিদার জন্যে বধিত কাজের সুম্টি হয়েছিল এবং এদেশের আরো বেশি লোক 
এ সমস্ত পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত করাও অসঙ্গত নয়। 

দ্বিতীয়ত, কোম্পানির উন্নত সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে মারাঠা ও অন্যান্য বৈদেশিক 
আকৃ,মণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ইউরোপীয়দের নেতৃত্বে উন্নত প্রশাসন ও 


২০। এ. নিপা, এ পৃঃ 6৫। 

২১। পি.জে. মাশণল, এ, প$ঃ ২৬৯-৬৩1 তার মতে ১৭৫৭ থেকে ১৭৮৪ পধন্ত 
বেসরকারি খাতে বাঁধক আঁর্থক নিৎ্ক্রমণের পারমাণ হল ৫০০,০০০ পাউন্ড বা ৫৩,০০,০০০ 
ক্টাকা। 


আর্থিক নিম্কমণ ১৪৩ 


'নতুন ধরনের আর্থ পরিচালন সংস্থাও গড়ে উঠেছিল। এগুলি নিঃসন্দেহে এদেশীয় 
ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত ছিল। 


তৃতীয়ত, ইউরোপীয়রা এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে তাদের বাণিজ্য 
পরিচালনা করত। ইউরোপীয়রা ধনবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও একটি নতুন 
সম্প্রদায় সৃম্টি হয়েছিল। অস্টাদশ শতাব্দীর শেষে কলকাতার নব্য ধনীসম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি এভাবেই সম্ভব হয়। 


চতুর্থত, দেশে পাঠানো টাকার একাংশ এদেশের বেসামরিক ও সাময়িক উন্নয়ন- 
মূলক কাজে ব্যয় হত। মার্শালের মতে বাংলা থেকে আর্থিক নিম্কুমণ হয়েছিল 
ঠিকই তবে তার প্রভাব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষতিকারক হয়েছিল এরকম 
সিদ্ধান্ত প্রমাণ করার মত যথেন্ট পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। বরং এরকম 
আর্থিক লেনদেনের সম্পক প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল-_ 
বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজা, বর্ধিত উৎপাদন, অধিক কর্ম সংস্থান, নতুন ও উন্নত আর্থিক 
স্থাসমূহ, আধুনিক ও উন্নত প্রশাসন ও সেনাবাহিনী, ইউরোপীয় প্রযূত্তি, জ্ঞান 
'এবং ইউরোপীয়দের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে ধন সমাগম । 


গ্রান্ট ও মার্শাল উভয়েই বাংলা থেকে মুঘল সম্াটদের প্রাপ্য রাজস্ব (]701907191 
(111)010 ) পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। মুর্শিদকুলি বার্ষিক এককোটি টাকা 
রাজগ্ব বাংলার সিঙ্কা টাকায় দিল্লীতে পাঠাতেন। স্জাউদ্দিন বার্ষিক এক 
কোটি পচিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব হিসেবে পাঠাতেন। তাঁর বারো বছর রাজত্বকালে 
(১৭২৭-১৭৩৯) সুজাউদ্দিন মোট ১৪,৬২,৭৮১৫৩৮ টাকা সম্াটের রাজস্ব হিসেবে 
পাঠিয়েছিলেন বলে গ্রাল্ট হিসোব করেছেন। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সজাউদ্দিনের রাজত্বের 
'শেষ পযন্ত জগৎশেঠদের দিল্লী শাখার মাধ্যমে হুপ্ডিতে সম্াটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো 
হত। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আলিবর্দি সম্বাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ করে দেন। 
রবাট ওরমের সক্ষ্য থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ পযন্ত সমাট 
দ্বিতীয় শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিগ্না কোম্পানির কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব বাবদ মোট 
দুকোটি টাকা পেয়েছিলেন । গ্রান্টের মতে ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সমাটদের 
উত্তর:ধিকারী হিসেবে সমাটদের প্রাপ্য রাজস্ব বাংলার উৎপন্ন পণ্যে গ্রহণ করত। তবে 
কোম্পানির গৃহীত রাজস্ব সম়াটদের প্রাপ্য রাজস্থ থেকে অবশ্যই পরিমাণে অনেক বেশি 
'হুত। 

কোম্পানির কর্মচারীদের চীনদেশে ব্যবসার জন্যে পাঠানো সোনারুপো ও 
আফিমের রপ্তানি ধাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত টাকা কোম্পানির বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
'প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো টাকার হিসেব বাদ দিয়ে যোগেশচন্দ্র সিংহ পলাশী থেকে ১৭৮০ 
গ্বীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আর্থিক নিল্কূমণের যে হিসেব করেছেন তাতে দেখা 
হায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট চার খাতে [(১) বিদেশী কোম্পানির বিল 
€১৭৫৭-১৭৮০) ২-৪০৯০০+০০০ পাউণ্ড (২) কোম্পানির উপর বিল (১৭৫৭৭৬৫ ) 
২০,০০,০০০ পাউও, (৩) চীনদেশে পাঠানো কোম্পানির সোনারুপো (১৭৫৪৭-৮০) 


১৪৪ বাংলার আখ ক হাতহাস 


২৪১০০,০০০ পাউণ্ডঃ, (৪) উদ্বত্ত রাজস্ব ও কোম্পানির উপর বিল থেকে 
কোম্পানির রপ্তানি পণ্য কুয় €(১৭৬৬-৮০) ১,০০০,০০০০ পাউন্ড] ৩,৮৪,০০৯ 
০০০ পাউগু ইংল্যান্ডে চালান হয়ে যায়।২২ ১৭৮৬ সনে জেমৃস্‌ গ্রান্ট “ঘ্যানালিসিস 
অব দি ফিনান্সেস অব বেঙ্গলে' এ বছরে তিনখাতে বাংলার আর্থিক নিজ্কুমণের 
পরিমান দিয়েছেন ১,৮০,০০,০০০ টাকা € (১) কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য 
১,০০০০,০০০ টাকা, (২) চীনদেশে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্যে যোগান ২০+০০৯ 
০০০ টাকা, (৩) অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানি ও বণিকরা ৬০,০০,০০০ টাকা)। 
গ্রান্টের হিসেবে অনন্য প্রেসিডেন্সিতে পাঠানো টাকার উজ্লেখ নেই। হোণ্ডেন, 
ফারবার সারা ভারতের হিসেব উদ্ধৃতি দিয়ে এ একই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন । 
তাঁর মতে ১৭৮৩-৯৩ পযন্ত নিম্কমণের পরিমাণ হল ১৮,০০১০০০ পাউন্ড । 
আগের দুই দশকে আর্থিক নিম্কূমণের পরিমাণ আরো বেশি ছিল বলে ধরা যেতে 
পারে। কারণ এ সময়ে অভ্যন্তরীণ বেসরকারি ব্যবসা, উৎকোচ, উপহার, 
পারিতোষিক ইত্যাদি গ্রহণের ফলে কোম্পানির কর্মটারীদের হাতে অভাবনীয় 
সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল ।২৩ কোম্পানির কাগজপন্ত্রে ১৭৬৭ থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত বাণিজ্য 
খাতে আথ্ক নিম্কূমণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৩,৫৪,৬৩,৪৮৪ পাউগু, 
আর বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রতিবছের পাঠানো অর্থের পরিমাণ হল আড়াই, 
লক্ষ পাউও ।২£ 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বাংলার আথিক নিম্কমণ সম্পর্কে কয়েকটি 
সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। 

(১) পলাশী থেকে শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলা থেকে প্রতিনিয়ত আথিক, 
নিজ্কুমণ হত --তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। 

' হে) যথেস্ট পরিসংখ্যানের অভাবে আর্থিক নিম্কূমণের সঠিক পরিমাঞ্ণ 
পরিমাপ করা সম্ভব নয় বলে অর্থ নীতিবিদূরা মনে করেন। এর একটা আনুমানিক 
হিসাব করা যায় মান্র। 

(৬) কোম্পানির সরকারি রপ্তানি বাণিজ্য, বিদেশী কোম্পানিগুলির বাণিজ্য» 
কোম্পানির কর্মচারীদের হীরা মণিমুক্তোর রপ্তানি বাণিজ্য, কোম্পানির জাহাজের 
ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের সুবিধাজনক ব/বস!ঃ চীনদেশে কোম্পানি ও তার 
কর্মচারীদের বাণিজ্য, বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে বাৎসরিক আথি'ক সাহায্য, 
স্বাধীন বণিকদের ইউরোপীয় বাণিজ্য ইত্যাদি মিলিয়ে বাংলা থেকে মোট আথিকি 
নিপ্কুমণেব একট সম্ভাব্য হিসাব করা যেতে পারে । নরেন্দ্র কুষ্ক সিংহের হিসেব 
অনুযায়ী বাষিক মোই এক কোটি ষাট লক্ষ টাকার পণ্য দেশের বাইরে যেত 
আর মানত নয় লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি করা হত।২৫ রপ্তানি থেকে আমদানি: 


২২। জে. সি সিংহ. এ, পঃ ৫২। 

২৩1 এন কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, প2ঃ ২৩৬। 
২৪। এ. ন্রিপাঠধ, এ, পঃ ২৫৬। 

২৫1 এন, কে. সংহ, এ, ১ম থণ্ড, প্‌ঃ ২৩১। 


আর্থিক নিজ্কুমণ ১৪৫ 


বাদ দিলে আথি'ক নিম্কমণের পরিমাণ দীঁড়ায় বার্ষিক এককোটি একান্ন লক্ষ টাকা। 
অন্ততঃ এভাবে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিবছর বাংলা থেকে আরিক নিজ্কুমণ 
হয়েছিল বলে সমাঁজবিজ্তানীরা সকলেই স্বীকার করেন ।২৬ 

শতাব্দীব্যাপী আথি'ক নিম্কৃমণ বাংলার অথনৈতিক জীবনের উপর নানাভাবে 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

প্রথমত বাংলার মুদ্রাসংকট। বাংলার সিক্কা টাকা প্রতিনিয়ত দেশের বাইরে 
চালান যাওয়াতে (বোম্বাই, মাদ্রাজ, চীন, সুমান্ত্রা মালয়, পেনাং, হায়দ্রাবাদ, কাশী, 
অযোধ্যা ইত্যাদি) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে যেত । এর ফলে 
আর্থিক কাজকর্ম ও বাণিজ্যিক লেনদেনে নানারকম অসুবিধা দেখা দিত। ইস্ট 
ইগ্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের মূলধন 
বাংলা থেকে সংগৃহীত হত বলে এরা আর বাংলাদেশে সোনা রুূপো নিয়ে আসত 
না। বাংলায় এ দুই ধাতুর সরবরাহ কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার 
সরবরাহ কমে যায় । এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ওয়ারেন হেস্টিংস'ও 
কর্ণওয়ালিশকে মুদ্রা নীতির পরিবর্তন ও সংস্কারের নানারকম ব্যবস্থা করতে 
হয়েছিল । 

দ্বিতীয়ত, বিরাট অংকের টাকা সোনা রুপো ও পণ্যের মাধ্যমে দেশ থেকে 
প্রতিবছর বেরিয়ে যাণুয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে গতিহীনতা (58010062070) 
দেখা দেয়। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম আশান্রপভাবে বাড়েনি । শতাব্দীর 
শেষ দিকে কোম্পানি খাণপন্্র বিকি করে টাকা সংগ্রহ করতে থাকার বাজারে 
সরবরাহযোগ্য বাণিজ্যিক মূলধনের সুদ বাড়ে এবং টাকার বাজারের উপর (0000৮ 
20191156€) চাপ সুম্টি হয় । 

তৃতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলার রপ্তানি যোগ্য পণ্যের 
চাহিদা বেড়েছিল এরকম অনুমান অসঙ্গত নয়। তবে এই বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্যের 
চাহিদা থেকে বাংলার উৎপাদক ও বণিকসমাজ লাভবান হয্সেছিল এমন সিদ্ধান্ত 
করা বোধ হয় উচিত হবে না। শতাব্দীর দ্বিতীঘার্ধে কোম্পানির নিজস্ব একচেছিয়া 
ব্যবসা, কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়৷ বাবসায়ের ঝোকি, উৎ্পাদকদের উপর 
উৎপীড়ন, দালাল, পাইকার ও গোমস্তাদের অতিমুনাফার ঝোঁক অভান্তরীণ বাজারে 
শান্তি ও স্বাধীনতা ন্ট করেছিল। জেমস্‌ স্ট্‌য়াটে”র মতে বাংলা থেকে রপ্তানি 
বাণিজ্যের ফলে এদেশ ধনশালী হয়নি ।২৭ 

চতুর্থত, সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এ সময়ে বাংলার লোকসংখ্যা, মোট 
উৎপাদন, আয় ব্যয়, মোট বাণিজ্যের পরিমাণ যথাযথভাবে নিধারণ করা যায় না। 
তার ফলে বাংলা থেকে বার্ষিক আর্থিক নিজ্ক্মণ তার অথনীতির কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়্। | 


২৬1 এ. ভ্রিপাতী, এ, পঃ ২৫৫ । 
ই৭। জে. 1স. ?সংহ, এ, পু ৫৪ 


২১০ 


৪৬৪৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


বিশ সায়াজ্যের কঠোর সমালোচক ব্রুকস্‌ গ্যাডামস্‌ মন্তব্য করেছেন যে ভারত 
থেকে অথ সংগ্রহ করে ব্লটিশ জাতি নিজেদের দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছিল। 
ভারত থেকে আহি'ক শোষণ গলাশী থেকে শুরু হয়েছিল বলে তিনি অস্টাদশ 
শতকের শোষণ পর্বকে 19556 7915700” বলে অভিহিত করেছেন। এ্যাডামসের 
সংগৃহীত তথা খুব কম এবং যুক্তি খুব জোরালো নয়। পরবর্তীকালে তাঁর এই 
মন্তব্যকে ভিত্তি করে ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্রা রূটিশ সামাজোর 
আি'ক বনিয়াদের উপর আঘাত হেনেছেন।২৮ আর্থিক নিজ্কমণের উপর কার্ল" 
মার্কসের অভিমত হল ভারত থেকে নিচ্কান্ত সম্পদ ইংল্যাতে গিয়ে গু'জিতে 
রূপান্তরিত হয়েছে।২৯ এ মন্তব্য আংশিকভাবে সত্য। এ দেশ থেকে নিচ্কান্ত অর্থ 
বা পণ্যসওার ইংল্যান্ডের একশ্রেণীর হাতে (বণিক, কর্মচারী, জাহাজ ব্যবসান্রী, 
শেয়ার মালিক) বাড়তি টাকা এনে দেয়। তারা এ টাকা আবার বাবসায়ে জী 
করে। তবে বাংলা বা ভারতের সম্পদ থেকে ইংল্যাডের শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগৃহীত হয়েছিল এ মত পণ্ডিত মহলে গ্রাহ্য নয় । 


২৮। এ. পাঠ, , পঃ ২৫৫। 
২৯। এন. কে. সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭। 


১১ 
মুত্রো ব্যবস্থা 


মুঘল আমলে সম্বা আকবর সারা দেশে নিয়মিত মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেছিলেন । ১ 
১৭০১ খ্বীঃ মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন তখন পাটনা ও 
রাজমহলে তিনটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৮-এর পর তিনি রাজমহলের টাঁকশাল 
নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে এলেন। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার 
টাঁকশালে তিন রকমের মুদ্রা তৈরি হত- সোনা, রূপো ও তামা। সোনার টাকা 
মোহর নামে পরিচিত। মোহরের (ওজন ১৯০:৭৭৩ গ্রেন) সঙ্গে রুপোর সিঙ্কাৎ 
টাকার বিনিময় হার হল চোদ্দ বা ষোল পিঙ্কা টাকা । মোহর সাধারণত বাজারে 
লেনদেনের জন্য ব্যবহত হত না। এগুলি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপডৌকন, 
উপহার বা সঞ্চয়ের জন্য টক্কন করা হত। রুপোর টাকা সিক্কার ওজন হত ১৭২২ 
থেকে ১৭৫ গ্রেন এবং এতে ৯৮ থেকে ১০০ ভাগ খাঁটি রূপো থাকত । সিঙ্কা টাকা 
সরকারের স্বীকৃত বৈধ মদ্রা এবং বাজারে লেনদেনে এ টাকা ব্যবহত হত । প্রধান 
তামমুদ্রা “দাম” ধনীদরিদ্র সকলের খুচরো বেচাকেনায় কাজে লাগত । চচ্লিশ দামে 
একটাকা-_বিনিময় হার ছিল। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার 
থেকে তামার পয়সা দাম আস্তে আস্তে উঠে যায় এবং এর স্থান গ্রহণ করে 
কড়ি। মানচ্চি জানিয়েছেন মালদ্বীপ থেকে বাংলায় প্রচর কড়ি আসত এবং 
বাজারে খুচরো বেচাকেনায় কড়ি ছিল বৈধ মদ্রা। অনেক জময় কড়ির মাধ্যমে 
বড় বড় আথিক লেনদেনও হত। শতাব্দীর শেষ পধস্ত কড়ি বাংলাদেশে বৈধ 
মুদ্রা হিসাবে টিকে ছিল।৩ টাকার সঙ্গে কড়ির বিনিময় হার প্রতি বত্রিশ পণে 
( কড়ি গ্রঙ্ডায় একপণ) কড়ির একটাকা । একালে বাংলার টাঁকশালে টঙ্কন করা 
মনদ্রাগুলি সবই আসল টাকা--অর্থাৎ তাদের ধাতুমূল্য সরকারি স্বীকৃত মূল্যের 
সমান। এখুগে প্রতীক মুদ্রার (09661 006105 ) চলন ছিল না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বা বাংলাদেশে টাঁকশাল এবং মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা 
তেমন উন্নত ছিল না।* বিভিন্ন টাঁকশাল ও বিভিন্ন বছরের মুদ্রার মধ্যে আকৃতি, 
ওজন ও বিশুদ্ধতায় সমতা থাকত না। মুদ্রার উপর ছাপ মারার পদ্ধতি ও 
পাশে খাঁজ কাটার ব্যবস্থা ভ্রুটিপূর্ণ ছিল, কারণ তখন উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। 
ফলে মুদ্রা সুগোলঃ পরিচ্ছন্ন বা চক্চকে হত না। এবং মুদ্রা ঘষে ঘষে বা তা 


১। সুকুমার চাট্রাপাধ্যা়, 'দি ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁন এন্ড 'দ ইকণমি অব বেঙ্গল, ১৭০৪- 
১৭৪০, প:ঃ ৯৩। 

ই। ছুঃ পাঁরাশন্ট (ক)। 

৩। ১৭১৯১ শ্রণঃ শ্রীহ্ট জেলার রাজস্ব কাঁড়িতে জমা দেওয়া হয়। 

৪। হাঁরশ চন্দ্র সিংহ, বাংলার ব্যাঁঙ্কং, পঃ ৯-১০। 


১৪৮ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


থেকে সামান্য কেটে সোনা, রুপো একটু বার করে নেওয়া খুবই সহজ ছিল।€ 
বেশির ভাগ মুদ্রা সহজেই নকল করা যেত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ, 
আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তগতিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। দেশী বিদেশী 
বণিকদের বাংলার বাজার থেকে প্রচর জিনিস কেনার ফলে সারা ভারতের বহু 
রকমের টাকা এখানে আসত । আরঙ্জজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) সারা ভারতে 
একাধিক স্বাধীন বা আধা-স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । স্বাধীন রাজা বা সলতানরা 
সকলেই নিজ নিজ মুদ্রা চাল করেছিলেন, কারণ তাঁদের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্বের 
প্রতীক ছিল নিজস্ব মদ্রা। এর অবশ্যস্তাবী পরিণতি হল শতাব্দীর তৃতীয় পাদে 
ভারতের বাজারে কয়েক প্রকারের মুদ্রার আবির্ভাব । যদুনাথ সরকার লিখেছেন £ 
“১৭৭৩ খ্বীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ১৩৯ রকমের মোহর, ৬১ রকমের 
হুন অর্থাৎ দক্ষিণাপথের স্বর্ণমূদ্রা, ৫৫৬ রকমের টাকা এবং এছাড়া আরও ২১৪ 
রকমের বিদেশী মুদ্রা প্রচলিত ছিল।”৬ বলা বাহুল্য এগুলি নানান মাপের, দামের 
ও ওজনের । আগেকার মুঘল সম়াটদের বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল ও পরিমাপে সঠিক মুদ্রা 
বাজারে কম হয়ে গেল। শেষ দিককার মুঘল সম্মাটদের টাকাও ওজন ও আকৃতিতে 
কমশ ছোট হতে থাকল । 

ম্ঘল সমাটরা বিদেশী বণিকদের মুদ্রা তৈরির অধিকার দিয়েছিলেন। বিদেশী 
ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ( মাদ্রাজ, বোশ্বাই, পণ্ডিচেরি 
ও নেগাপত্তম) নিজেদের টাঁকশালে মুঘলদের অনরুপ টাকা তৈরি করত । এগুলি 
ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ আকঁ্ট নামে পরিচিত। আর্টের নবাবের নিজস্ব 
আকট টাকা, সুরাট, কাশী, অযোধ্যা ( ভিজিয়ারি) ও কুচবিহারের নারায়ণী টাকা 
বাংলার বাজারে পাওয়া যেত। শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার বাজারে বত্রিশ 
রকম মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়। শতার্দীর শেষে কর্ণওয়ালিশের সময় বাংলার 
বাজারে সাতাশ রকমের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এদের আকৃতি, ওজন, ধাতুগত 
বিশুদ্ধতা ও মৃল্য বিভিন্ন রকমের । এযুগে আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তজ্শাতিক বাণিজ্যে 
লেনদেনের পর লাভের অংক বাংলার পক্ষে (9৬০07121016 10812100007 (206) 
থাকত বলে আথিক লেনদেনের জন্য এগুলি বাংলায় আসত । ১৭৫০-এ ম্যাণ্ডেভিলে 
(১209061116) কল্পকাতায় যে মুদ্রাঙুলি দেখেছিলেন তার একটি তালিকা তিনি 
প্রস্তুত করেছেন। এগুলি হল মুশশিদাবাদ সিক্কা, সুরাট টাকা, মাদ্রাজ ও আর্কট 
টাকা এবং ইলি (715) বা পাটনা টাকা “যদিও এদের সকলের ওজন দশমাসা 
( হওয়া উচিত) তবুও এদের আকৃতি ও সৌকর্ষে পার্থক্য আছে। বাংলার সিক্কা 
সবচেয়ে ভাল......আকট সাধারণত খারাপ এবং ইলি টাকা আরো খারাপ” 
ম্যান্ডেভিলের বিবরণে সোনাত টাকার উল্লেখ আছে। বাংলার কেন্দ্রীয় ব্যাস্কিং 


৫1 এ, পৃঃ ১০। 


৬। বদংনাথ সরকার, ইকনাঁমকস: অব বৃটিশ ইন্ডিয়া (১৯১৭ ), পুঃ ১৮৭-/৮। হারশ 
চন্দ্র 'সংহের অনযাদ । 


৭। এন. কে, সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পু ১৩০ । 


মুদ্রা ব্যবস্থা ১৪৯ 


পরিবার জগৎশেঠরা বাংলায় প্রচলিত বহরকম মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার বা বাট্রা 
ঠিক করত। শুধু তাই নয়, মুঘলদের বিভিন্ন টাঁকশালে ও বিভিন্ন বহরে মুদ্রিত 
টাকার মধ্যেও পার্থক্য থাকত । ঢাকা, পাটনা ও কটকে মুদ্রিত টাকা মুর্শিদাবাদ 
টাকার সমান বলে গণা হত না। এদের মধোও বিনিময় হার ছিল। বাংলার 
অসংখ্য শ্রফ ও পোদ্দার মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। গোটা শতাব্দীতে 
মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা বেশ লাভজনক ছিল বলে জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত 
অনেকে এ ব্যবসা করত। 

চালানি টাকা £ এখুগে বাংনার মুন্রা ব্যবস্থার অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিল্ট্য হল 
চালানি টাকা । কাল্পনিক চালনি টকা কোনো টাকা নয়--সেজন্য স্থির, অচঞ্চল 
এবং এর মাধ্যমে জন্য সনস্ত টাকার বিনিময় হার ঠিক হত। সমস্তরকম 
বাবদায়ী কাজকর্ম ল্লেনদেনের হিসাব হত এ টাকাতে যার ক্ষয় নেই, পরিবতন 
নেই। ১৭৪০-এ সিক্া, মাগ্রাজ ও আর্কট টাকার সঙ্গে চালানির বিনিময় বাট্রা 
যঙ্গাকুমে ১৫২, ১০ ৩৮ শতাংশ ৮ অথাৎ ১০০ সিক্কা সমান ১১৫২ 
চ'লানি টাকা । আরে এক্টটি আথিকি কারণে এরকম একটি কোম্পানির মুদ্রার 
প্রয়্াজন হয়েছিল 1 এ্রযুলে বাংলার মুদ্রা ব্যবহার এক বৈশিষ্ট্য হল প্রতি তিন 
ছরে সিক্কা টাকা পুনরাত টে কলার বাবস্থা (0162112]7500100206 01 
(কশালা থেকে দেরুনোর পর্ন দিজ্জা তাক। একবছর পূর্ণদামে বাজারে চালু থাকত । 
থাৎ প্রন বদ ৯০১ শি দাষ ১১৬ চানানি টাকা । দ্বিত।যস বছরে ১০০ 
সির দাম ভিন শতাান আত খত ১১৬ চাখ।নি টাকা । ভুন্ডীয় বছরে ১০০ 
লিক্ক। আরো দু সএতাংল তম ১টি চাননি বাঘ দাড়াত। তখন এর নাম হত 
দোলা ত।৯ দ্ুভীয় বহনের শেখে সোনাভ আব বৈধ মুদ্রা থাকত নাঃ কারণ সমস্ত 
নলধরি লেনদেনে সিন আ্রতযাত লেক শুদা। সপরিকলিতভাবে পিক্কা ও সোনাতের 
মধ্যে পাক) কনা হেছিন॥ এজ মুখ্য উদ্দেশ্য হল সিঙ্কার শ্রেষ্ঠহ বজায় 
রেখে একে বাজানে একমাদ £বর নুদ্র হিসাবে চালু লাখা। সোনাত বৈধ মুদ্রা 
হিসাবে স্্ীকৃতি পেলে এ হপ্রা বাজারে আধিপভ্য পেত আর সিক্কা কোণঠাসা হয়ে 
পড় । জিজ্ঞান প্রাধান্য সজায় হাখার জন্যে তিন বহর পর সোনাত সিন্কাগ্ন রুপ।ত্তরিত 
করা7া বাবস্থা হিতা। আনকম আব্রা ব্যবস্থার সরকারি টাঁকশালের আয্মও ঠিক 
হাকে। সোনাতের দাম কন যলে বাবলাম্মীরা এগুলি পুনরায় টষ্কনের জন। টাকশালে 
নিয়ে যেত। দু শতাংশ টাঁকশান কর নিয়েও অফ (51:02) ও পোদ্দাররা 
সোনাতকে সিক্ষায় পরিণত কয়ে দু শতাংশ লাভ করত। 

প্রাক্ু-পলানী যুগে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা বিভিমন সময়ে বাংলাদেশের 
টাঁকশ।লের টঙ্কনের অধিকার লাভের জন্যে মুঘল সম্ুট ও বাংলার নবাবদের কাছে 
আবেদন করেছিল। বাংলার নবাবর। এ আবেদনে সাড়া দেননি । ১৭১৭ শ্বীষ্টাব্দে 


রা 


ক্কা/ 


পর 


৫ 


পপ 


৮। কনপালেটণন, & 1ডপেম্বর ১৭৪০। 
১। দুঃ পারাশষ্ট ক)। 


১৫০ বাংলার আর্খিক ইতিহাস 


মুর্শিদকলির টাঁকশাল কমচারী রঘুনদ্দন মারা গেলে জগৎশেঠের পরিবার বাংলার 
টাঁকশাল ও শুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং ১৭৬০ খণীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত এ অধিকার অক্ষগ্র ছিল। এ সময়ে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে যে সোনা 
রূপো আসত জগৎশেঠ পরিবার ছিল তার একচেটিয়া কেতা। অন্য কোন ব্যবসাগ্ী 
বা মহাজন এসময়ে একটাকার সোনারুপোও কিনতে পারত না বত্রিশ রকম 
বিদেশী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বাট্রাও তারাই ঠিক করে দিত। বিনিময় ব্যবসা 
থেকে এ পরিবার যথেম্ট রোজগার করল । ল্যুক স্ক্যাফ্টনের হিসাব মত বছরের 
এর পরিমাণ হল সাত থেকে আট লাখ টাকা । এযুগের বাংলাদেশের বাজারে এত 
বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চাল থাকা সত্ত্বেও বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো অরাজকতা 
দেখা দেয়নি । এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কিং পরিবার জগতশেতদের প্রশংসা অবশ্যই 
প্রাপ্য। টাকিশাল, টাকা ও সোনারুপোর বাজারের উপর এ পরিবারের একাধিপত্য 
স্থাপিত হয়েছিল । এ আধিপত্য রক্ষায় বাংলার নবাবরা তাঁদের সাহায্য করতেন। 
১৭১৭ খীষ্টাবেদ ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্াট ফারুখসিক্সারের 
কাছ থেকে বাংলার টাঁকশাল সপ্তাহে তিন দিন প্রচলিত মাশুল দিয়ে ব্যবহার করার 
অনুমতি পেয়েছিল।১* বাদশাহী ফারমানে ইংরাজদের মাদ্রাজ টাকার উপর বাট্রা 
ধার্য না করার আদেশ ছিল । নবাব মর্শিদকূলি ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদের বিরোধিতায় 
এ সুবিধা ও অধিকার কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। ১৭০৯ খাস্টাব্দ থেকে 
ভারতের রাজধানী দক্ষিণ ভারত থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে 
বাংলায় মাদ্রাজ ও চালানি টাকার মধ্যে বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় (১৭০৯-এর 
আগে ছিল ১০০ মাদ্রাজ টাকা সমান ১০৯ চালানি টাকা; ১৭০৯ থেকে ১০০ 
মাদ্রাজ টাকা সমান ১০৭ চালানি টাকা ।১১ ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আধি'ক 
দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে । কোম্পানি বাংলায় রূপো এনে জগৎশেঠদের 
কাছে বিকি করে বাণিজ্যিক মূলধন সংগ্রহ করত । তাতে ডলার (৮৯২ আউন্স ) 
রুপোর ২৪০ সিক্কা ওজনের জন্য তারা পেত ২০১ থেকে ২০৬ চালানি টাকা । 
অথচ মাদ্রাজে এঁ পরিমাণ রুপোর বিনিময়ে ২১০ মাদ্রাজ টাকা এবং বাংলার 
টাঁকশালে টঙ্কন করলে টাঁকশাল কর ও বাটা দিয়ে ২৩৩ চালানি টাকা পেতে পারত। 
জগৎশেঠদের বাধাদানের ফলে তা সম্ভব হল না। ইংরেজরা রূপো আনা অনেক 
কমিয়ে দিয়ে বেশি করে মাদ্রাজ টাকা বাংলার বাজারে আনতে শুরু করল। এতে 
নবাব সুজাউদ্দিনের পমম বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় দ্বুরকমের প্রতিকিয়া দেখা 
গিয়েছিল।১২ টাঁকশালের রাজস্ব কমে গেল এবং রুপোর অভাবে সিঙ্কা টাকা তৈরি 
করার অসুবিধা হল। ১৭৩১ খ্ুষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিন এ সমস্যা সমাধানের 


১০। সংকুমার ভট্টাচার্য), এ, পৃঃ ১০৪। 

১১। ভারতের রাজধানী যতাঁদন দাঁক্ষণ ভারতে ছিল আক টাকা বাংলায় রাজস্ব পাঠাবার 
জন্য গ্রহণ করা হত। ১৭০৯-এর পর র।জধানণ 'দিল্পধশতে চলে আসায় আকন টাকার রাজগ্ব 
পাঠানো বধ হয়। 

১২। সুকুমার ভ্রাচার্ধয, এ. পহঃ১০৬ ; কনসালটেশন, ১৭ অক্টোবর ১৭৩১ । 


মৃদ্রা ব্যবস্থা ১৫১ 


জন্য দুটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন । প্রথমত, বাংলার বাইরের সমস্ত বিদেশী টাকা তিনি 
অবৈধ ঘোষণা করলেন। শুধু এদের ধাতুগত মুল্য স্বীকার করা হল। দ্বিতীয়ত, 
সিক্কা টাকা ও আকটি ও মাদ্রাজ টাকার মধ্যে বিনিময় বাট্রা বাড়িয়ে করলেন ৭৪ 

শতাংশ ।১৩ আগে এ বাট্রার হার ছিল ৩২. থেকে ৪২ শতাংশ যদিও তাদের মধ্যে ধাতু- 
গত মূল্যে পার্থক্য মানত ০:৫৬ শতাংশ । জমিদারদের নির্দেশ দিলেন যেন অন্য কোনো 
বিনিময় হারে মাদ্রাজ বা আকট টাকা গ্রহণ না করা হয়। ১৭৩৭ খুশষ্টাব্দ্‌ 

বাংলার ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদ ইংরেজদের গত পাঁচ বছরে বাংলায় আনা সোনা 

রুপোর হিসেব দাখিল করতে বললেন । ইংরেজরা এ হিসেব দাখিল করতে বাধ্য 

হয়েছিল। নতুন বিনিময় হারে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা আর্থিক অসুবিধায় 

পড়ল। বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজনরা মাদ্রাজ ট।কা নিতে অস্বীকার করায় এর 

দাম আরো নেমে গেল। ইংরেজরা আবার বেশি পরিমাণে সোনারুপো বাংলায় 

আনতে বাধ্য হল কারণ নতুন বিনিময় হারে মাদ্রাজ বা আকট টাকা এনে 

লাভ নেই। 

ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্যে মূলধন হিসেবে 

যে সোনারুপো নিয়ে আসত তা এদেশীয় টাকায় র্‌পান্তরিত করার তিনটি পথ 

তাদের সামনে খোলা ছিল।১৪ প্রথমত, সোনার্‌ পো এদেশীয় টাকিশালে দিয়ে মূলধনে 

পরিণত করা। এপথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বাংলার নবাবদের সঙ্গে সম্পর্ক 

তিক্ত হলে বা কোনো কারণে সংঘর্ষ বাধলে তাদের মূলধন নবাবদের হাতে আটক 

হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । তাছাড়া টাকা মুদ্রণের জন্যে অনেক সময় লাগে এবং 

সেকারণে প্রয়োজনমত টাকার যোগান পাওয়ার ব্যাপারে খানিকটা অনিন্চয়তা থেকে 

যায়। এযুগে বাংলার নবাবরা এবং টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ামক জগৎশেঠ 
পরিবার এ বিভাগে বিদেশী অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। এদেশী বণিকরা 

টাঁকশাল-কর দিয়ে টঙ্কনের অধিকার ভোগ করত অথচ ইংরাজদের এ অধিকার 

দেওয়া হয়নি । দ্বিতীয়ত, সোনারুপো বাংলায় এনে জগৎশেঠ পরিবারের কাছে তাদের 
নিধারিত দামে বিকি করে মূলধন সংগ্রহ করা। এটা অনেক সহজ পথ তবে 
বিনিময় হার নিরধারণ এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের হাতে থাকায় ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীরা 

ক্ষতিগ্রস্ত হত। তুতীয়ত, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের টাঁকশালে মুদ্রিত টাকা মুলধন 
হিসেবে বাংলাদেশে আনা । কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা হল মাদ্রাজ ও এদেশের 
চালানি টাকার মধ্যে বিনিময় হার এদেশীয় ব্যাঙ্কাররা নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭০১ 
থেকে তৃতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা দ্বৈত পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল _অথাহ 
সোনার্পা ও মাদ্রাজ টাকা বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে আনত । ১৭৩০ খাঁস্টাব্দ 
থেকে তারা সোনার পো আনা কমিয়ে মাদ্রাজ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় তাতে 


১৩। সুকুমার ভট্ট;চাষ], এ, প?ঃ ১০৯ 
১৪। কে. এন চৌধুরী, ?দ প্রেডং ওয়াল্ড অব এঁশয়া এান্ড দি ইংলিশ ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানি, প:: ১৬২-১৮৯। 


১৫২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


সজাউদ্দিন সরকারের সঙ্গে বিরোধ । ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ খুশষ্টাখ্দ পর্যন্ত আবার 


দ্বৈত পদ্ধতি অনুস্ত হয়। 
প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্হায় আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 


যার। (কে) বাংলায় নবাবরা টাঁকশালে যে হারে টাকা তৈরি হত তার আকৃতি, 
বিশুদ্ধতা, ওজন ও সৌকর্য বজায় রাখার চেস্টা করতেন। এযুগে ভারতের অন্যান্য 
শ তৈরি টাকার গুণগতমান, আকৃতি, ওজন অপেক্ষাকৃত নীচ, মানের। বাংলার 
সাপ ও তুলনামূনকভাবে ভাল । (খ) বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বাট্রার ব্যবস্থা। 
ব্যবস্থায় বাংলার এদেশী ও বিদেশী বণিকরা নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়ত। 
টা জেলার বাণিজ্যের জন্য তাদের বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রয়োজন হত এবং 
গঁডন্যে উচ্চহারে বাট্র। দিতে হত । আ্রাট্রা ব্যবসাগ্নে লাভবান হত শ্রফ ও পোদ্দাররা 
ভার ক্ষতিগ্রস্ত হত বাংল্সার নিরক্ষর কৃষক শ্রমিক, মন্ত্র ও কারিগর । টাকার 
উপর কোন্‌ বছরের ছাপ আছে এদের অধিকাংশই তা পড়তে পারত না অথচ মুদ্রা 
লিনিময় ব্যবস্তায় মুদ্রার উপর আপ্রিত বছরের ছাপটিই আসল । এর উপর বিনিময় 
ভ। বাংলার আহাজন, বারসটত বাঙ্কার। অফ ও পোদ্দাররা এ সৃঘোগের পুর্ণ 
সকারহান করত। €গ) শতা-দী্প গ্রথম দিকে মৃদ্রার সামমিক দুষ্প্রাপ্যতা। ১৭২৮ 
হপ্টান্দ পর্নন্ত বাংলার নবাবরা বাংলার নিজস্ব সিক্কা টাকায় সম্মাট্টের প্রাপ্য রাজস্ব 
পান্াতের । অন বাখিক গড় পরিমান হল এক কোটি টাকা । সম্টের রাজস্ব 
গানোর গপ্প পর বঝাংলান্ন বাজারে মুদ্রার অভাব দেখা দিত এবং এ সময় আথিক 
হেনদেন, বাবসা আলিজ্য প্রান বন্ধ হওয়ার উপকৃষ হত। চি জাহাজ সোনা 
2 গা নিয়ে এলে বানেরে টাকার অরবরাহ আবার নিয়মিত হত এবং পুরোমাত্রায় 


তাধেক লেনদেনের কাজ শুক কর। যেত 1১৫ 


শন 


১৭০৩ 7০ট1০দ ইংরাজঃ? গনক্বায় বাদশাহী ফারমান সংগ্রহ করে বাংলায় 
&)কশাল স্থাপনের টৈজ্ঞা করে । জগৎতশেতদের ভয়ে এবার তারা অত্যন্ত গোপনে 


৩-নর হয়। গুবুও শেষ রক্ষা হরনি ; টাঁকশাল স্থাপনের অধিকার তারা পায়নি । 
২১৫৭ খাম্টালদদ। ১ই ফেব্ুয়ারীর আলিনগরের সন্ধিতে নবাব সিরাজ দোলা 
ইংহ)জদের কনকাডায় টাঁকিশাল স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি 
টদননগলে আসামিদেযও  নবাবেনর নামে টাবা মুদ্রণের অধিকার দেন। এ বছর 
২৯: আগস্ট কনকাতারু টাঁকশাল থেকে প্রথম টাকা মুদ্রিত হয়। কণকাতাকে 
শিয়ে বাংলা'র টাঁকিশালের জংখ্যা দাঁড়ালো চার-_ টাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা । 
সিরজদ্দৌলার সঙ্গে আলিনগরের চুক্তিতে কলকাতার সিঙ্কা টাকার উপর বাটা ধার্য 
নাকরার শত ছিল। ১৭৬৩তে নবাব মীর্জাফরের সঙ্গে ইংরাজদের যে নতুন চুক্তি 
হয় তাতেও এ শর্ত পুনরায় স্িপিবন্ধ করা হয়েছিল । তবে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেও কলকাতার টাকশাল ইংরাজদের খুব কাজে লাগেনি কারণ এঁ সময়ে ইউরোপ 


১&। ম্যাণ্ডৌভলের 'চাঠি, ইথ নভেম্বর, ১৭৫০ । জেমস: স্টুয়াট" প্রা্সপলস- অব মানি 
এগলায়েড ট: দি প্রেজেন্ট স্টেট অব ি কয়েন ইন বেঙ্গল, ১৭৭২, প?ঃ ৬৩1 


মুদ্রা ব্যবস্থা ১৫৩ 


খকে বাংলাদেশে সোনা রূপো আমদানি কুমশ কমতে থাকে এবং বাংলার মুদ্রা 
ব্যবস্থায় জগৎশেঠদের প্রতাপ অক্ষু্ধ থাকার দরুন কলকাতার টাকা মুর্শিদাবাদের 
উাকা অপেক্ষা বাজার দামে কম হয়ে রইল ।১৬ ১৭৬৫র ২০ ফেব্রুয়ারী নাজমূদ্দোলার 
সঙ্গে ইংরাজদের যে চুক্তি হয় তাতে বাংলাদেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার ও বাট্রা 
জমস্যার সমাধানে নতুন নবাব ইংরাজদের সঙ্গে সহযোগিতায় রাজী হন। 

সংকট £ পলাশী-পরবতাঁকালে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় যে সঙ্ট দেখা দেয় তার 
(ক) অন্যতম কারণ হল সোনা রুপো বিশেষ করে রুপোর দুষ্প্রাপ্যতা । প্রাক- 
পলাশীযুগে ইংরাজদের বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের ৭৪ শতাংশ হল সোনারুপো 
পলাশী থেকে ১৭৯৭ খুণীষ্ঠাব্দ পর্যন্ত তারা বাংলাদেশে সোনা রুপো আনা প্রায় বন্ধ 
করে দেয়। বছরে বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে ৭৮,০০০,০০ টাকার সোনারুপো আসত ১৭ 
পলাশীর পর নানাভাবে কোম্পাশির কর্মচারীদের হাতে গুচুর টাকা জমা হতে থাকল 
জার কোম্পানি দেওয়ানি লভের পর এদেশে ব্যবসা করার জন্যে উদ্বত্ত রাজস্বের 
অধিকানী হল। লোহিত ও পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে প্রতিবছর 
যে পচিশ থেকে পচ ক্ষ টাকার সোনা পুপো আসত তাও বন্ধ হয়ে যায়। (খ) 
অপরাদকে নানাভাবে বাংলা থেকে সোনারুপো বোরয়ে যেতে থাকে £ (১) সম.টের প্রাপ্য 
রাজস্স (১৭৬৫-৭২) প্রায় দু কোটি টাকা, (২) বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেণ্সির 
জন্য আধিক অনুদান * (৩) চীন, পেনাং ও বেঙ্কুলীনের ব্যবসার ম্লধন, (৪) 
বালা থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে (আন্মনিক হিসাব পাঁচ কোট টাকা ) মীরকাশিমের 
পলায়ন (১৭৬৩)। একটি আনুমানিক হিসেবে দেখা যায় ১৭৫৭ থেকে ৯৭৬৬ 
পর্যন্ত ( মীরকাশিমের টাকা বাদে) বাংজাছেশে সোনারুপোর আমদানি ঘাটতি ও 
রপ্তানি রূদ্ধির জন বাংলাল মোট ক্ষতিল পন্িনাণ আট কোটি টাকা ।৯৮ বাংলার 
বাজারে মুদ্রা সরবরাহের ঘাটতি পল।শ-পরবতী'ক।লে আখি ক লেনদেনে ও বাণিজ্যিক 
কাজকমে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল | 

প্রাতকার £$ ১। দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা -১৭৬৬ খুষ্টাব্দে এ সমস্যা সমাধান 
করার এন্যে ক্লাইভ (ক) একইসঙ্গে রুপোর সিক্জা টাকা ও সোনার মোহর বাজারে 
বৈধ মুদ্রা হিসাবে প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিলেন (1)3100121115া)। তিনি ১৬ আনা 
ওজনের মোহর এবং সেই সঙ্গে অখা, সিকি ও দুআনি মোহর তৈরির ব্যবস্থা 
কনরেছিলেন যাতে এগুলি বাজানে ছোটখ6 লেনদেনে ব্যবহৃত হতে পারে। এ সময়কার 
মোহনে ১৪৯.৭২ গ্রেন খাঁটি দোনা এবং সিক্কা টাকায় ১৭৫৯২ গ্রেন খাঁটি রুপো 
রাখার ব্যবস্থা ছিল। এদের মধ্যে বিনিময় হার হল ১৪ সিক্কা টাকা সমান এক 
মোহর । ক্লাইভ প্রবতিত ব্যবস্থার প্রধান টি হল সোনার বাজার মূল্যের চেয়ে 
মোহরের দাম ১৭২ শতাংশ বেশি ধার্য করা হয় (০09৮০:৮%10201077 0 8০19. 


১৬। এন, কে, সিংহ, এ, ১ম খণ্ড, পে ১৩২। 
৯৭। জে. সি. সিংহ, এ, পুঃ ৫৬ । 
১৮। এ, পঃ ৫৬। 


১৫৪ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


001767)0% )। ১৭৬৯-এ গরভর্ণর ভেরেলস্টের সময় (১৭৬৭-৬৯) সোনার মোহর" 
যখন আবার বাজারে ছাড়া হয় তখনও মোহরের দাম সোনার বাজার দাম অপেক্ষা 
বেশি করে ধার্য করা হয়। নতুন মোহর হল ১৭ আনার সমান অর্থাৎ ১৯০'৭৭৩ 
গ্রেন এবং এতে খাঁটি সোনার পরিমাণ ১৯০২০৮৬ গ্রেন। মোহরের দাম ধার্য করা 
হল ১৬ সিঙ্কা টাকা। আধা, সিকি, দু আনি ও এক আনি মোহর চানু করার 
সিদ্ধান্ত হয়। মোহরের দাম এক্ষেত্রেও সোনার ব'জার দামের চেয়েও ৫৭১ 
শতাংশ বেশি হল। ১৭৬৯-এর দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থাও সাফল্য লাভ করেনি । ডিরেক্টর 
সভা বাংলাদেশে হঠাৎ করে সোনার দাম বৃদ্ধিতে কেম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত 
মুনাফা করার সুযোগ সৃজ্টি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন ।১৯ ক্লাইভ ও. 
ভেরেলস্টের দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থায় সিঙ্কার চাহিদা স্বাভাবিক বাড়তে থাকে এবং 
মোহরের উপর বিনিময় বাষ্্রা ধার্য হয়। অর্থাৎ এক মোহরের বিনিময়ে সরকার 
স্বীকৃত ১৪ বা ১৬ সিঙ্কা টাকা পাওয়া যেত না। ১৭৬৮ সনের মধ্যে মোহরের 
উপর ধা বাট্টার হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালা ৩৮ শতাংশ। এজন্য বাণিজ্যিক 
লেনদেনে অসুবিধা হত। 

(খ) ১৭৬৮র ১১ নভেম্বর ডিরেক্টর সভা সোনাত টাকার উপর ধার্য বাট্টা 
তুলে দেওয়ার আদেশ দেয়। ১৭৭১-এর ১০ এপ্রিল সিক্কা টাকা স্থিতিশীল করার: 
জন্যে পুনরায় আদেশ পাঠানো হয়। 

(গ) এসময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিম্ন ধরনের মুদ্রায় বাণিজ্যিক ও 
আথি'ক লেনদেন হত। সত্তরের দশকের প্রথম থেকে হুগলী ও নদীয়া জেলার 
বাজারে লেনদেনের মাধ্যম হল সিক্কা টাকা, বীরভূম, মালদা ও মুর্শিদাবাদে মুর্শিদাবাদ 
সোনাত, পূর্ণিয়াতে পাটনা সোনাত, ময়মনসিংহ ও রংপুরে ফরাসি আকট। ময়মনসিংহ 
ও রংপুর অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব সংগৃহীত হত কুচবিহারের নারায়ণী টাকায়। ঢাকা ও 
ব্লিপুরা অঞ্চলে প্রচলন ছিল ইংরাজ ও ফরাসি আট এবং ঢাকার সিক্কা টাকা | রাণীগঞ্জ 
অঞ্চলে ( পাচেট ) কাশী ও অযোধ্যার ডিজিয়ারি মুদ্রার চলন ছিল। আরো আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার হল এযুগে এক একটি জেলায় একাধিক মুদ্রার চলন ছাড়াও এক একটি পণ্যের 
বেচাকেনায় একটি বিশেষ মুদ্রার ব্যবহার ছিল। দিনাজপুর জেলায় চাল ও অনান্য খাদ্য- 
শস্যের বেচকেনায় সোনাত এবং ঘি, তেল, চিনি, শণ ও চটের জন্য ইংরাজ ও ফরাসি 
আকটের চলন ছিল। রংপুরে চাল ও খাদ্যশস্যে সিঙ্কা, চিনির জন্যে মুর্শিদাবাদ 
সোনাত আর বস্ত্র, লবণ ও সুপারির জন্যে ফরাসি আকট চলত । যশোর জেলায় সিক্কায় 
চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, সুপারি, চিনি, চুন ও নারিকেল বেচাকেনা হত; কাপড়, 
ঘি, তেল, লম্বা লংকা, হলুদ মুর্শিদাবাদ সোনাতে আর ফরাসি আকটে লবণ কেনা 
যেত। মালদা ও রাজশাহীতে শস্য, বাঁশ, ঘি, তেল ও চিনি পাওয়া যেত সিক্কাম্ম; 
কাপড়, পিতল ও অন্যান্য ধাতু ও ধাতবদ্রব্য দশমাসা টাকায় ।২* বাংলার সবন্ন, 


১৯। লেটার ফ্রম কোর্ট, ১৬ মার্চ ১৭৬৮। 
২০। দশমাসা টাকার অথ” হল প্রায় ১৫০ গ্লেন বাঁশষ্ট রুপোর টাকা । 


মুদ্রা ব্যবস্থা ১৫৫ 


এ চিন্র।২১ আকৃতি, ওজন, বিশুদ্ধতা ও সৌকর্ষে পার্থক্াসহ বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা 
বাংলার জনগণের প্রক্ষে নানারকম অসুবিধা ও দুর্দশার কারণ হয়। ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে এবং কোম্পানির রাজস্ব আদায় ও রপ্তানি পণ্য কেনায় 
(17856501618) অসুবিধার সু্টি করে। 

সিন্কা ও সোনাতের মধ্যে বাট্টা ও বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় বাট্রার প্রশ্ন 
নিয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে জোর বিতর্ক শুরু হয়। কলকাতার মিন্ট 
মাস্টার আলেকজাগার ক্যান্বেল (4১155915061 08110119611] ) এবং কোম্পানির 
নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁ সারা বাংলাদেশের চারটি টাঁকশাল থেকে একই 
মুদ্রা চাল করার বিপক্ষে মত দেন।২২ ডিরেক্টুর সভা তাদের অভিমত অগ্রাহ্য 
করে সারা বাংলাদেশের জন্যে একটি স্থিতিশীল, অপরিবতনীর মুদ্রা ব্যবস্থা (2 5121)16 
187)10017 0017000%) চাল, করার নির্দেশ পাঠালেন। কলকাতা কাউন্সিল 
১৭৭১-এর ২৬ আগস্ট সিক্কা ও সোনাতের মধে। পার্থক্য তুলে দিয়ে আদেশ জারি 
করলেন । তবে সোনাত সিঙ্কায় র.পাস্তরিত করার বাবস্থা হল না বা ভবিষ্যতের 
সব সিক্কায় একই তারিখ দেওয়া হল না। ফলে সিক্কা ও সোনাতের মধ্যে ব্যবধান 
ঘোচান যায়নি । অপর দিকে কোট' রাজস্ব আদায়ে ক্ষতির সম্ভাবনায় এ ব্যবস্থার 
জন্যে প্রয়োজনীয় অনৃমোদন পাঠায়নি। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশে গভর্ণর হয়ে 
আসার আগে একটি স্থিতিশীল মুদ্রা ব্যবস্থা চাল. করা সম্ভব হয়নি। 

২। হেস্টিংস গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করে (১৭৭২) মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের 
দিকে নজর দিলেন । প্রথম দিকে তিনি যে ব্যবস্থা চালু করলেন তার দুটি উদ্কেলেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল (১) বাংলাদেশে একটিমান্র টাঁকশাল রেখে বাকী তিনটি উঠিয়ে দেওয়া 
হয়। তাঁর ধারণা হয়েছিল চারটি টাঁকশাল থেকে একই আকৃতি, ওজন ও বিশুদ্ধতায় 
মুদ্রা তৈরি করা সম্ভব না। একটি মান্ত মুদ্রা প্রচলনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৭৩-এর 
অক্টোবরে ঢাকা ও গাটনা টাঁকশাল এবং ১৭৭৭-এর এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল 
বন্ধ করে দেন। (২) মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় বাটা প্রশ্ন সমাধানের জন্যে তিনি 
সিক্কা টাকায় স্থায়ীভাবে একটিমান্র রাজস্ববর্ষ (১৯ সূর্য সিক্কা)২৩ ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেন যাতে মুদ্রার উপর অঙ্কিত বছর দেখে স্রফরা সিক্কার বয়স নিরধারণ করতে 
না পারে। 

হেস্টিংসের উক্ত মুদ্রা সংস্কার পরিকল্পনায় কতকগুলি ভ্রটি থাকায় বাংলার মুদ্রা 
ব্যবস্থার সঙ্কট কাটলো না। প্রথমত, একটিমান্্র টাঁকশালে সিঙ্কা তৈরি হওয়ায় 
বাজারে সিক্কার যোগান কম হল । চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলিতে সিঙ্কা 
প্রায় দুষ্প্রাপ্য হল। জিন্কা ও অন্যান্য টাকার মধ্যে বিনিময় বাট্রার হার বেড়ে দাঁড়ালো 
১৭২ শতাংশ । দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সিক্কায় রাজস্ব দিতে হত; অফরা সিশ্কা কিনে 


২১1 আতিরিস্ত বিবরণের জন্যে দ্রঃ জে. সি. সিংহ, এ, পুঃ ১১৩ ১১&। 

২২। এ, প?ঃ ১১৭-১১৮। 

২৩। সম্ভাট দ্বিতীয় শাহ আলমের রাজত্বকালের ১৯ বর্ষ । ১৭৬৯-১৮০৬ তাঁর 
রাজত্বকাল। 


১৫৬ - বাংলার আর্চিক ইতিহাস 


মজ.ত করে রাজস্ব দেওয়ার সময় জমিদারদের কাছে চড়া দামে বিকি করতে শুরু 
করে দেয় । তৃতীয়ত, ১৯ বর্ষ সিক্কা টাকায় সঠিক হিজরি সন থাকায় স্ত্ুফরা 
কোন্‌ বছরের সিন্কা তা সহজেই ধরে ফেলস; হেস্টিংসের উদ্দেশ্য সাধিত হল না। 
চ্খতি, সরকার সিঙ্কা ও অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে বাট্টা তালিকা ঠিক করে দেওয়া 
সত্ত্বেও চাহিদা ও সরবরাহ নিয়মের উপর নির্ভর করে বাট্টা হারের উঠানামা চলল। 
সরকার এ হার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্য হলেন। 


১৭৭৪-এর ৩০শে মার্চের চিঠিতে ডিরেক্টুর সভা বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা 
নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন স্যার জেমস্‌ স্টুয়ার্ট ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের 
অনুরপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যান্কের অধীনে বাংলাদেশে কাগজী মুদ্রা (1806: 
(:7110110/ ) চাল, করার পরামর্শ দিলেন ।২৪ ফিলিপ ফুাল্সিস সারাদেশের জন্যে 
একটি টাঁকশাল থেকে একটিমান্ত্র বৈধ রৌপামুদ্রা চাল, করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁর 
প্রস্তাবে বাংলায় প্রচলিত অন্য সমগ্ত মৃদ্রাকে শধ ধাতু হিসাবে গণ্য করার সুপারিশ 
ছিল। হেস্টিংস তাঁর অন্যান্য সহকমী ও প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির সঙ্গে পরামর্শ 
করে ১৭৭দ-এের ২৯ মে বাংলার মুদ্রা বাবস্থা সংকুণ্ত করেকটি নির্দেশ জা'ট্ করলেন। 
সংক্ষেপে তাঁর নিদেশগুনি হন 8 /৯) শুধু কলকাভার টাকশাল থেকে তিন প্রদেশের 
জনা মুদ্র। তৈরি হবে, হে) বর্তনান মানের দিক্কা কলকাতার ট্াকশালে মুদ্রণ করা 
হাব, (৩) নতুন সোনার মোহর আন মুদ্রণ করা হবে নাঃ তবে পুরাতন মোহর 
বৈপ্ন মুদ্রা হিসেবে চন্বে, (8) এখনকার সিক্কা টাকা বাট্রা ছাড়া চিরকাল চাল, থাকবে, 
(৫) বেসরকারি রুপো নামনাত্র মাশুল নিয়ে মুদ্রণ করা হবে। হে্্টিংসের গুহীত ব্যবস্থা 
বহু শুদ্রার জটিদতা ও বিনিময় বাট্রার হাত থেকে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে 
পত্রোন। এজন্য দরকার ছিল প্রথমত ব্যাপকভাবে বাংলায় প্রচলিত সমস্তরকম মুদ্রার 
পুনর্শদ্রম (0০০:1২৮০) । একাজে খরচ পড়ত প্রঢুর। শুপু খরচের ভয়ে সরকার 
ওপথ পরিহার করলেন । দ্বিতীয়ত, বেসরকারি মুদ্রণ মাশলের হার খানিকটা কমানো 
সত্বেও বেশ উচ, রসে গেল। তাছাড়া, পুনম দ্রণের জন্য কঙ্কাতাগ্ন মুদ্রা বা সোনা 
রূপো গঠানোর ঘথেম্ঠ অদুবিধা ছিল । সুদ্র মফঃস্বল শহর থেকে কলকাতায় টাকা 
পান্তাতে গেলে বেশ খানিকটা ঝুকি নিতে হয় । তুতীয়ত, নতুন ব্যবস্থায় কলকাতা 
থেকে মুদ্রিত সিক্কা টাকা সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেস্ট ছিল না। ফলে 
আগেকার সিক্কা, সোনাত, আর্কট ইন্যাদি বাংলার বাজারে রয়ে গেল। সরকারি 
সিক্লার পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ায় স্বয্নং ছেস্টিংস ১৭৮০ সনে আবার মোহর 
মুদ্রণের আদেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন 


বাংলার শহর, জেলা ও গ্রামে খুচরো বেচাকেনায় অসবিধা দেখা দেওয়ায় 
সরকার তামার খুচরো পয়সা চাল, করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৮১ সনের ২৪শে 


২৪। জে ীগপ সংহ, এ, পঃ১২৬। 


মুদ্রা ব্যবস্থা ১৫৭ 


সেগ্টেশবর মিঃ প্রিন্সেপকে চার প্রকার তামার পয়সা সরবরাহ করার অনুমতি 
দেওয়া হয়। টাকা ও কড়ির সঙ্গে তামার পয়সার বিনিময় হার ছিল নিশ্নর্প ২ « 


১ সিঙ্কা সমান ৩২ মাদোসি (1৬19.00915) ১ মাদোসি সমান ১৬০ কড়ি 
(দু পয়সা) 

১595 ৬৪ ফাল স (91009) ১ ফাল্স সমান ৮০ »+, 
( এক পয়সা) 

১৮ % ১২৮ নীম ফাল স (০62 710০৭) ১ নীম ফালস » ৪০ ৯১ 
(আধা পয়সা ) 

১ ১১ ৯১ ২৫৬ পাউ ফালস (7১৮5177100১) ১ গাউ ফালস ১১ ২০ ৯, 
€ সিকি পয়সা) 


সরকারি লেনদেনে এক হাজার টাকায় দশ টাকার তামার পয়সা নেওয়ার সিদ্ধান্ত 
হয়। তবে জনসাধারণ সরকারি ভাষার গয়সা গ্রহণ করল না। খুচরো বেচা 
কেনাম্ন আগের মত কড়ির ব্যবহার চালু রইল । তামার পয়সার দাম ধাতু মূল্যের 
চেয়ে বেশি ধার্য করার ফনে এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। 

বাংলার মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কারকল্পে হেস্টিংস এদেশে কাগজী মুদ্রা চাল, করার 
কথা চিন্তা করেছিলেন। তবে তাঁর এ পরিকল্পনা বাগ্তবরূপ পরিগ্রহ করেনি। 
১৭৭৩ সনের এপ্রিল মাসে হেস্টিংস সরকারি রাজস্ব আদায়, রপ্তানি পণ্য কুয় ও 
এদেশীয় বণিকদের মূলধনের লেনদেনে সহায়তা করার জন্যে সরকারের অধীনে 
“জেনারেল ব্যাঙ্ক' চাল, করে দেন। হুজুরি মল ও দয়াল চাঁদ এর ম্যানেজার হন 
এবং জেলায় জেলায় এর শাখা খোলা হয়। সরকারি রাজস্ব গ্রহণ ও কলকাতায় 
পাঠানো এবং বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে কমিশন নিয়ে জেলার আরঙে 
মলধন সরবরাহ করার কাজ এ ব্যাঙ্ক কিছুদিন করেছিল । ডিরেক্টর সভার অনুমোদন 
না পাওয়াতে ১৭৭৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এ ব্যান্ক বন্ধ হয়ে যায় 1 

৩। কর্ণওয়ালিশের সময়ে (১৭৮৬-৯৩ ) মুদ্রা ব্যবস্থার প্রধান সমস্যাটি হল 
সোনার মোহরের উপর বাট্রা। অর্থাৎ সোনার মোহর বিনিমম়্ে সিক্কা টাকা নিতে 
হ₹লে ধিনিময় বাট্রা দিতে হত। ১৭৮৭র আগম্ট মাসে বিনিময় বাট্রা বেড়ে হল 
৩ শতাংশ। গর বছর ২৫শে সেপেটম্বরে কর্মগওয়ালিশ রুপোর টাকা সিক্কার 
দুষ্প্রাপ্রাতা সম্পকে অনুসন্ধান করার জন্যে কারেছি কমিটি নিয়োগ করলেন । কলকাতায় 
সিঙ্কা টাকার স্বল্পতা সম্পর্কে কমিটির অভিমত হল (১) জেলাগুলিতে সিক্কা টাকার 
বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ, (২) গত তিরিশ বছরে ইউরোপ থেকে কম সোনা ও রুপোর 
আমদানি (৩) বাংলা থেকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সি ও চীনে রুপোর রপ্তানি এবং 
(8) রুপোর টাকার তুলনায় আপেক্ষিকভাবে সোনার মোহরের বেশি দাম ধার্য করা৷ 
বাংলায় মৃদ্রা ব্যবস্থার উন্নতিকজ্পে কারেন্সি কমিটির পাঁচটি সুপারিশ হল £ (১) 
সমস্ত রুপোর টাকা আট আনি ও চার আনিসহ উন্নতমানে তৈরি বাজারে ছাড়া, 


২৫ ।জে- সিংহ. এ, পহঃ ১৪৪ । 


১৫৮ বাংলার আথিক ইতিহাস 


(২) সোনার মোহর আট আনি, চার আনি ও দু আনিসহ উন্নত মানের করা, 
(৩) জ্ফরা মোহর ও সিল্কার মধ্যে সরকারি বিনিময় হার ১৬ টাকার বেশী নিলে 
শান্তির ব্যবস্থা করা, (8) বেসরকারি মুদ্রণের জন্য কোনো শুল্ক না নেওয়া, (৫) 
সোনা ও রুপোর টাকার মধ্যে বিনিময় হার তাদের ধাতুগত মুল্যের বাজার দরের 
সমান হওয়া উচিত ।২৬ 

মোহরের উপর বাট্রা সমস্যা কর্ণওয়ালিশের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা 
দেয়। ১৭৮৮র ১৬ এপ্রিল কলকাতার ব্যবসায়ীরা বাট্রা সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার 
জন্যে গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন করেছিল। এসময় মোহর সিঙ্কায় 
রূপান্তরিত করতে হলে ৬২ শতাংশ হারে বিনিময় বাট্টা দিতে হত। কর্ণওয়ালিশ 
সমস্যার সমাধানকল্পে কয়েকটি ব্যবস্থা নিলেন £ (ক) ১৭৮৭তে মেহের মুদ্রণ বন্ধ 
হল, (খ) কালেক্টুরদের সরকারি বিল সিক্কায় প্রদান করার আদেশ দেওয়া হয়। 
কলকাতায় মোহর নিয়ে বিল দেওয়া হল সরকারি হারে । মোহর ও সি্কার বিনিমক্স 
হার কমিয়ে করা হল ১৫ সিক্কা4-এক আকট টাকা, (গ) টাঁকশালে সিন্কার মুদ্রণ 
শুল্ক কমিয়ে করা হল ১শতাংশ। পরে এ শুষ্ক একেবারে লোপ করা হয়, (ঘ) 
মোহর ও দিককার মধ্যে ঘোষিত বিনিময় হার না মানলে শাস্তি দেওয়া হবে বলে 
ঘোষণা করা হয় এবং এই বিনিময় হার ভঙ্গ করার অপরাধে কয়েকজন মন্দা 
ব্যবসায়ীকে শাস্তিও দেওয়া হয়, (ঙ) এ ব্যবস্থায় খানিকটা সুফল দেখা দিলে 
৯১৭৯০ সন থেকে বেসরকারি সোনা বিনাশুল্কে মোহর হিসাবে মুদ্রণ করা হবে 
বলে ঘোষণা করা হয়। এ ব্যবসায় মোহরের উপর বাট্টা আবার বাড়তে থাকে 
এবং কর্ণওয়ালিশ কিংকতব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কর্ণওয়ালিশ জবরদস্তির পথ ছেড়ে 
চাহিদা ও সরবরাহ নীতির নিয়ম অনৃযায়ী যেমন পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয় তেমনভাবে 
মোহর ও সিক্কার মধ্যে বিনিময় হার তাদের ধাতুগতমূল্যে স্থির হবে বলে সিদ্ধান্ত 
নেন। এ ব্যবস্থায় মোহরের উপর বাট্রার হার অনেকখানি নেমে আসে। (৮) 
কর্নওয়ালিশ কলকাতার বাইরে মোহরের প্রচলন বাড়ালেন। এতে অবশ্য আশানুরূপ 
ফল পাওয়া গেল না কারণ মুদ্রার একক হিসাবে মোহর জেলা ও গ্রামের লেনদেনে 
বিশেষ কাজে লাগত না। 

কর্ণওয়ালিশ মুদ্রা ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান হিসাবে সিঙ্কা টাকাকে সারাদেশে 
একমাত্র স্থায়ী বৈধ মুদ্রা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তিনি 
কয়েকটি ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন । (১) হেস্টিংসের সময় বন্ধ করা তিনটি টাঁকশাল 
__চাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ- পুনরায় খোলা হল। (২) চারটি টাঁকশাল থেকে 
একই ধরনের সুগোল, একই ওজন ও বিশুদ্ধতার সিক্কা চাজু করা হয়। (৩) সব 
জিক্কা টাকায় ১৯ সূর্য বর্ষের ছাপ মারা হয় এবং হিজরি সন তুলে দেওয়া হয় ॥ 
(8) সমস্ত রকম চালু টাকা বিনাশুজ্কে সিক্কায় পুনমুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। (৫) 
১৭৯২-এর মে মাসে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পকে অনুসন্ধান ও সুপারিশ করার জুন্যে 


২৬ । মডাণ" রাঁভযা, কলকাভা, ডিসেম্র ১১২৪। 


মুদ্রা ব্যবস্থা ১৫৯ 


একটি “যিন্ট কমিটি” গঙন করা হয়। এ বছর ৪ আগস্ট মিন্ট কমিটি তাদের 
-সুপারিশগুলি পেশ করে।২৭ কমিটির সুপারিশের প্রধান প্রধান দিকগুলি হল ঃ (ক) 
,১৭৯৪-এর ১০ এপ্রিলের পর সিন্কা হবে বাংলাদেশে একমান্ত্র বৈধ মুদ্রা; সমস্ত 
সরকারি ও রেসরকারি লেনদেনে শুধু সিক্কাই গৃহীত হবে। (খ) জনসাধারণকে 
'বিভিনন রকমের মুদ্রা সিন্কায় রূপান্তরের সুযোগ করে দেওয়া হবে। (গ) সিঙ্কা 
বিকৃত বা জাল করা হলে আইনানূগভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। (ঘ) ভবিষ্যতে 
সমস্তরকম আথি'ক চুক্তি সিক্কা টাকায় হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। 

মিন্ট কমিটির সুপারিশগুলির মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত রকম মুদ্রা প্রত্যাহার করে 
জারা বাংলাদেশে রুপোর সিক্কা টাকা একমান্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু করা।' 
পরবতাঁকালে বাস্তব অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৭৯৫-এর ১০ এপ্রিল পযন্ত অন্যান্য 
মুদ্রা বাংলাদেশে চালু রাখা হয়। এ তারিখের পরে সিক্কা ঢাকা বাংলাদেশে 
খ্রকমান্্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ব্যতিক্রম শুধু শ্রীহট্র জেলা। আরো 
'তিনবছর পরে ওখানে সিক্কা টাকা একমাত্র বৈধ মুদ্রা হিসাবে চালু করা সম্ভব 
-হুয়েছিলি। দীর্ঘ আঠারো বছরের অধিককাল ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য 
দিয়ে বাংলার জটিল মুদ্রা সমস্যার আংশিক সমাধান হয়েছিল। 

কর্ণওয়ালিশ বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার সহায়ক বিকল্প হিসাবে জেনারেল ব্যাঙ্কের 
€১৭৮৬-৯১) নোট গ্রহণ করেছিলেন। ব্যান্কের মাধ্যমে কোম্পানির কাগজের 
(90:75) বাজার মূল্য বাড়ানো বা স্থিতিশীল করাও তার অপর উদ্দেশ্য ছিল। 
'কোম্পানি কাগজের ডিসকাউন্টে খুব বেশি উঠানামা হত। সরকারকে কুড়ি লাখ 
উাকা ধার দিয়ে ব্যাঙ্ক নোট ছাড়ার অধিকার পায়। সরকারি লেনদেনে ব্যাঙ্ক নোট 
প্রহণ করা হত। খানিকটা সাফল্যও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ডিরেক্টর সভা 
'বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে কারবারে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ১৭৮৮র সেপ্টেম্বর মাসে 
সরকার ব্যাঙ্কের খণ শোধ করে ব্যাঙ্ক নোট নেওয়ার প্রথা বন্ধ করে দেয়।২৮ সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যাঙ্ক নোট দিয়ে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর চাপ কমানোর প্রচেষ্টারও সমাপ্তি ঘটে। 

অন্যান্য সমস্ত মুদ্রা অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় ছোট খুচরো পয়সা দুষ্প্রাপ্য হতে শুরু 
করে। তামার পয়সাও জনপ্রিয় হয়নি। সরকারি লেনদেনে মানত এক সিক্কা টাকার 
তামার পয়সা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সিক্কার দুষ্প্রাপ্যতার দরুন মোহরের উপর বাট্রা 
একেবারে লোপ পেল না। এজন্য কর্মওয়ালিশ ১৭৯২এ আবার দ্বৈত মুদ্রা নীতি 
€ 01006011190) অনুসরণ করতে শুরু করেন। আবার সোনার মোহর মুদ্রণ 
গুরু হয়। ১৭ আনা ওজনের মোহর সরকারি ও বেসরকারি লেনদেনে বৈধ মুদ্রা 
'হিসাবে স্বীকৃতি পায়। বিনিময় হার হল এক মোহর সমান ষোল সিক্ধা টাকা। 


২৭। 'শিন্ট কাঁমাঁট মোট তেরোট সৃপাঁরশ পেশ করেছিল। পর্ণাংগ বিবরণের জন্য প্রঃ 
রন. কে, সংহ, এ, ১ম খন্ড, পু ১৩৮-১৪০। 
২৮। ক, লেটার টু দি কোর্ট, ৬ই নভেম্বর, ১৭৮৮। খ, হারচ্চন্দ্ু সংহ, *আরাল 
হইউরোপায়ান ব্যাথ্কিং ইন হীণ্ডিয়া'। 


১৬০ বাংলার আথি ক ইতিহাস 


মোহরে সরকারি রাজস্থ গ্রহণ করার পর থেকে মোহরের উপর বাট্রার হার কমতে 
শুর করে। গ্রীন্মকালে জেলাতে দাদনের জন্য যখন সিস্কা টাকার চাহিদা বাড়তে 
থাকে তখন মোহরের উপর বাট্রী বাড়ে। এ অবস্থার প্রতিকার করার জন্যে 
জনশোরের আদেশে এ সময় সরকারি কোষাগার থেকে অন্তত অর্ধেক টাকা সিক্কায় 
দেওয়া শুরু হয়। এ সন্্েও শতকের শেষ অবধি মোহরের উপর বাটা চালু থাকে । 
এর কারণ প্রধানত দুটি। মোহরের প্রচলনে সীমাবদ্ধতা এবং সরকারি ব্যবস্থাক় 
মোহরকে রুপোর চেয়ে আনুপাতিকভাবে বেশি দামী বলে স্বীকার করা। এর 
একমানন সমাধান হল দ্বৈত মুদ্রা ব্যবস্থা (191050621115)7 ) তুলে দিয়ে শুধু রুপোর 
সিক্কাকে বৈধ একমাত্র মুদ্রা হিসাবে (0701)017506211192)) প্রতিষ্ঠা করা। এ সময় 
তা করা সম্ভব হল না কারণ জনশোরের হিসাব মত দু কোটি পঁয়তাজ্লিশ লক্ষ টাকার 
মোহর শতাব্দীর শেষে বাজারে চালু ছিল। মোহর প্রত্যাহার করতে হলে (00:770120- 
11596101) 0 ০10 0017)১) অন্ততঃ দ কোটি ঢাকা বাজারে ছাড়তে হত। অত 
রুপোর টাকা জনণোরের সময (১৭৯৩-১৭৯৮) বাজারে ছাড়া সরকারের পক্ষে সম্ভব 
ছিল না। ১৭৯৯ সনে ইউরোপ থেকে এক কোটি টাকার রুপো বাংলায় আসায় 
বাজারে রুপোর দাম নেমে গেল এবং মোহরের উপর বাট্রা কমে গেল। সোনা ও 
রুপোর বাজার দামের মধ্যে আনুপাতিক হার তাদের মুদ্রামূল্যের মধ্যেও দেখা গেল। 
বাংলার জেলা ও মফঃস্বলে মোহরের চলন অনেকখানি বেড়ে যাওয়ায় এরকম উন্নতি 


সম্ভব হয়েছিল। 


১২ 
ব্যাক্কিং ও বিনিময় 


গ্রাক-পলাশী বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং বাবস্থার মধামণি ছিলেন বাংলার রথসৃচাইন্ড 
জগৎশেঠ পরিবার । গোলাম হোসেন জানিয়েছেন সারা হিন্দুস্তানে বা দক্ষিণ ভারতে 
গ্রমন কোনো ব্যাঙ্কার বা বণিক নেই যার সঙ্গে জগৎশেঠদের তুলনা চলে ।১ গঙ্গা 
যেমন শতমূুখে সমুদ্রে জল ঢালে তেমনি সম্পদ শতধারায় শেঠদের কোষাগারে জমা 
হয়। সারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বাবসা ও বাঙ্কিং অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, 
ব্যবসাদার ও মহাজনরা ব্যাঙ্কিং-এর সমস্তরকম কাজকর্ম করত। শতাব্দীর দ্বিতীয় 
ভাগে এদের কাজকে” কিছু বিশেষত্ব (9001911380107) লক্ষ্য করা যায় । এযুগের 
বণিক-ব্যাঙ্কারদের তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে--১) প্রধানত ব্যাঙ্কার, (২) প্রধানত 
বণিক শুধু কিছু ম্লধন ব্যাঞ্কিং বাবসায়ে লগ.নী করা, (৩) বণিক-ব্যাঙ্কার যারা 
একই সঙ্গে ব্যবসা ও ব্যাঙ্কিং দু কাজই করত ।২ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ব্যাঙ্কারদের কাজকম'কে সাধারণভাবে পাঁচভাগে ভাগ 
করা যায়ঃ (ক) জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা ( 0019093165 )। 
বাংলার অভিজাড শ্রেণী ব্যাঙ্কারদের কাছে টাকা রেখে সুদ নিত, (খ) সুদে টাকা 
ধার দেওয়া (10215 010 275161596) (গ) বিভিন্ন ধরনের হুপ্ডি কাটা ও আদায় দেওয়া 
(91115 ০£ 6%০12026), (ঘ) বাংলায় প্রচলিত প'চিশ-তিরিশ রকমের ম্‌ দ্রার বিনিময় 
ব্যবসা (65:০179756) এবং (ঙ) নানারকম আমদানি-রপ্তানি পণ্যের বেচাকেনায় 
অংশ নেওয়া। এ ছাড়াও ব্যাঙ্কাররা সাধারণ কারবার করত। 

প্রাক-পলাশী যুগে জগৎশেঠরা ছাড়া হ.জরিমল, জনার্দনশেঠ, বাণারসী শেঠ, 
রামকিষেণ শেঠ, আনন্দিরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বণিকরা বাংলায় ব্যাঙ্কিং-এর কাজ 
চালাত । তবে এ খুগে বাঙ্কিং-এর কাজকর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছিল জগৎশেঠ 
পরিবার । অন্যদের তুলনায় এদের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল $ঃ 
রাজনৈতিক যোগাযোগ, সবসময়ের জন্য বিশাল প'.জির যোগান, ব্যপক ব্যবসায়ী 
সংগঠন ও পরিচালন দক্ষতা এদের ব্যা্কিং কাজকম'কে বিশেষত্ব দিয়েছিল । এড- 
মাণড বাক এদের কাজকম'কে "ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড-এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । 

ব্যাক্কিং ব্যবস্থার এক উজ্লেখযোগ্য দিক হল যথেষ্ট মূলধন সরবরাহের ক্ষমতা 
এবং সুদের হার । প্রাক-পলাশী যূগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য থাণের সরবরাহে 
কোনো অসুবিধা দেখা যায় না। ইউরোপীয় বণিকরা বাংলার ব্যাঙ্কারদের কাছ খেকে 


১। গোলাম হোসেন, পিয়া, ইর থণ্ড, পৃঃ ৪8৫৭-৫৮, 


২। কে. এম. মহসিন, এ বেঙ্গল ডিস্রি ইন ট্রানীজশন £ মুর্শিদাবাদ, ১৭৬৫-১৭১৩, 
ঢাকা, ১৯৭৩, প?ঃ ১৪০-৪২। 


১১০১ 


১৬২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে গারত। এ সময়ে বাংলাদেশে সুদের হার 
কত তা এককথায় বলা যায় না। জগৎশেঠরা সাধারণত ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে 
বার্ষিক নয় শতাংশ হারে টাকা ধার দিত। প্রাচ্যদেশের এ্তিহ্য অন্‌ যায়ী বেশি স্দ 
নেবার ঝোঁক এদের মধ্যে দেখা যায় নাঃ এ সময় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সদের হার পাঁচ, 
থেকে ছয় শতাংশ ।৩ কোনো বাত্তিকে টাকা ধার দিতে হলে সুদের হার নিশ্চয়ই 
বেশি হত কারণ এক্ষেত্রে অনাদায় বাক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি। সাধারণভাবে এয গে 
বাংলার বণিক ও মহাজনদের কাছে থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির জন্যে খাণ নিলে বার্ষিক দশ 
থেকে বারো শতাংশ হারে সদ দিতে হত।5 এ ষ্‌গে গ্রামের মানুষের খণগ্রস্থৃতা 
অসাধারণ। গ্রামে প.জির যোগান অনেক কম সেজন্যে সেখানে স্‌দের হারও 
অনেক বেণশি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষক মহাজনের কাছ থেকে মাসিক টাকায় 
দু আনা স্দে টাকা ধার নিয়েছে অথাৎ স.দের হার হল বার্ষিক ১৫০ শতাংশ। 
জগৎশেঠরা বাংলার জমিদারদের মাসিক ২ থেকে ৬২ শতাংশ হারে টাকা ধার দিত। 
অন্যান্য বণিকরা নিত মাসিক ২ শতাংশ । 


ব্যাঙিকং ব্যবস্থা ও জগংশে১ঠ পারবার 


রাজস্থানে মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুরের কাছে নাগর জগৎশেঠ পরিবারের 
আদি বাসস্থান। এরা অসওয়াল সম্প্রদায়ের লোক, ধর্মে জৈন, সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে হীরানন্দ সাহ,র পুন্র মাণিকচাঁদ বাংলার তৎকালীন রাজধানী ও বাণিজ্য 
কেন্দ্র ঢাকাতে এসে “কোঠী” স্থাপন করেছিলেন । বন্ধ মুর্শিদকলি খাঁ ঢাকা ছেড়ে 
মূশশিদাবাদে চলে এলে (১৭০৪) ইনিও চলে আসেন এবং নতুন রাজধানী মুর্শিদা- 
বাদে কোঠী স্থাপন করেন। আস্তে আস্তে বাংলার সবন্র এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন 
সহরে এদের কোঠী গড়ে উঠে। বাংলাদেশে মৃরশশিদাবাদ, কলক।তা, ত্যিকা ও 
হুগলীতে এদের কোগ্ী ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, কাশী» দিল্লী, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, স.রাট ও আসামে এদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সমাট ফার্‌ খশিয়ার 
মাণিকচাঁদকে "শে5' উপাধি দিয়েছিলেন । ১৭২২ খ্ুণীষ্টাব্দে সমুদাট মুহন্মদশাহ এদের 
ব্যাঞ্কিং কাজকমের স্বীকৃতি স্বরূপ মাণিকচাঁদের দত্তক পন্তর ও উত্তরাধিকারী ফতেচাঁদকে 
দিলেন 'জগৎশেত? উপাধি । ও 

১৭১৭ খুস্টাব্দে মৃর্শিদিকলির টাঁকশাল কর্মচারী রঘুনন্দন মারা গেলে জগৎ- 
শেঠ পরিবার ব।ংলার টাকিশাল ও মদ্রা বাবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং মদ্রা 
ব্যবস্থার সঙ্গে যুস্ত মৃদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা (63:0187786 01 9০০16 )। এ পরিবার 
বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করত। এ য্গে বাংলার 
অসংখ্য সর ও পোদ্দার টাকার বিনিময় ব্যবসা করত। এদের অনেকে নানাভাবে 


৩। 1টি. এস. এযাসটন. ইন্ডাপ্রীয়াল রেভাঁলউশন, ১ম অধ্যায়। 
৪1 'পি.জে. মাশাল, এ. পৃঃ ৪২ এবং গৌতম ভদ্র প্রবন্ধ "সোস্যাল গ্রপস: এন্ড 
সোস্যাল রিলেশনস ইন দি টাউন অব মা্শদাবাদ', ১৫৬৫-১৭৯৩,, পঃ ১। 


ব্যাঙিকিং ও বিনিময় ১৬৩ 


জগৎশেঠ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বিভিন্ন ম্দ্রার বিনিময় অতি প্রয়োজনীয় 
এবং অতিলাভজনক ব্যবস্য ছিল।৫€ বন্রিশ রকম বিদেশী মদ্রার মধ্যে বিনিময় 
হার জগৎশেঠ পরিবার ঠিক করে দিত। বিনিময় ব্যবসা থেকে তারাও যথেষ্ট 
রোজগার করত। এ যুগে বাংলা দেশে এত বিভিন্ন রকমের মুদ্না চাল্‌, থাকা সত্ত্বেও 
বাজারে লেনদেনের ক্ষেপে কোনো অরাজকতা দেখা দেয়নি । এ শৃঙ্খলা তাদের কৃতিত্বের 
পরিচায়ক । 

আজকের দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক সরকারের পক্ষে যে কাজগুলি করে সে য্‌গে জগৎ- 
শেঠ পরিবার বাংলা সরকারের জন্যে সে কাজগুলি করত । আমিল ও জমিদাররা 
জগৎশেঠদের গদীতে সরকারি রাজস্ব জমা দিত। তেমনি নবাবদের টাকার প্রয়োজন 
হ'লে তারা সরবরাহ করত। মারাঠা আকৃমণ ও আফগান বিদ্বোহের সময় 
আলিবর্দি জগৎশেঠদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছিলেন। জগৎ- 
শেঠদের বিভিন্ন কোঠীতে সরকারের বিভিন্ন খাতে সংগ্‌হীত রাজস্ব গ্রহণ করা 
হত। সরকারির খাতে সংগহীত সমস্ত টীকর আলাদা হিসেব থাকত। বাংলার 
নবাবরা জগৎশ্ঠেদের সম্পদকে নিজেদের বলে মনে করতেন। এদের স্বার্থ ক্ষ্প্ন 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে দেশী বিদেশী বণিকদের উপর রাজনৈতিক চাপ দিতেও 
তারা কন্ঠিত হতেন না।৬ 

১৭০৬ খীস্টাব্দ থেকে ইংরাজদের সঙ্গে জগৎশেদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে 
উঠে। এরা ইংরাজদের বার্ষিক গড়ে চার লক্ষ টাকা বার্ষিক ৯ শঠাংশ সুদে ধার 
দিত। তিপ্লিশ ও চলিলশের দশকে কোম্পানির স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্যিক মূলধনের বেশির 
ভাগ আসত জগৎশেদের কোঠী থেকে । অন্যান্য ব্যাঙ্কার, বণিক ও মহাজনদের 
সুদের হার বেশি ছিল। সেজন্য ছোট খাট দেশী বিদেশী বণিক ও মহাজনরা এদের 
কোঠী থেকে টাকা ধার নিত। কলকাতা, ঢাকা ও পাটনা কোঠী থেকে প্রতিবছর 
বহু. টকা দেশী বিদেশী বণিকদেত্র খণ দেওয়া হত। এ যুপে পূর্ব ভারতে এই 
ব্যাঙ্কিং পরিবার কৃষি, শিল্প ও বানিজ্য খণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঞান। উত্তর ও 
পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা এদের কাছ খেকে পজি ধার করত। মধ্য এশিয়ার 
কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম গাওয়া গেছে যারা এদের কাছ থেকে মূলধন ধার করেছিল। 
বাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে এর পৃঁজির যোগান দিত। জমিদারির উন্নতিতে 
বাঁধ দেওয়া, জঙ্গলকাটা ও চাষ বাড়ানোর জন্যে জমিদাররা এদের কাছ থেকে টাকা 
ধার নিত। তেমনি সতীবঙ্ব্ের ববসায়ী, রেশম শিল্পের মহাজন এদের কাছ থেকে 
স্বল্প মেয়াদি বা দীঘ' মেয়াদি ধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করত । সমসাময়িক ব্যক্তিদের 
বিবরণী থেকে এ ব্যাঙ্কিং পরিবারের উদার দুষ্টিভঙ্গির কথা জানা যায় । সাধারণত 
এরা ক্ষদ্রস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হত না। এ পরিবার কখনো ঘ্‌ষ ও উৎকোচগ্রহণ 


&। হারিশন্দ্র সিংহ, বাংলার ব্যাঙ্বিং, পুঃ ১১। 
৬। সহবোধকুমার মুখোপাধায়, প্রাক্‌-পলাশী বাংলা, পৃঃ ১০১। 


১৬৪ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


বা অবৈধ টাকা রোজগারের চেস্টা করেনি।৭ তৎকালীন বাংলার নৈতিক মানদণ্ডে 
এ মানসিকতা যে খুবই কৃতিত্বপূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

জগৎশেঠ পরিবারের মোট মূলধনের পরিমাণ কত তার সঠিক হিসেব পাওয়া 
যায় না। মারাঠারা এদের দুকোটি টাকা লুট করেছিল।৮ তবুও পঞ্চাশের দশকের 
শেষে এদের মোট মূলধনের পরিমাণ সাত কোটি টাকার কম নয়।৯ এ সময়ে 
এরা এক কোটি টাকার দর্শনী হত্ডি কাটত।১০ ব্যাঙ্কিং-এর কাজ ছাড়াও জগৎশেঠ 
পরিবার নানারকম বাবসা করত। শস্যের ব্যবসা তাদের বাধ্য হয়ে করতে হত। 
জমিদারদের বাকী খাজনার তারা হত জামিনদার (9091271101) এবং অনেকসময় 
জমিদাররা শস্য দিয়ে দেনা শোধ করত! ওলন্দাজদের কাগজপন্র থেকে জানা যায় 
জগৎশেঠরা চারটি প্রধান মশলার খুচরো বেচাকেনা (761211 0800) হাতে 
নিয়েছিল। জগৎশেঠ পরিবার ও অন্যান্য ব্যাঞ্কাররা দেশী বিদেশী বণিকদের এজেন্ট 
হিসেবে কাজ করত । বণিকদের পক্ষে নানারকম পণ্য বেচাকেনা করে এরা কমিশন 
পেত। 

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারা যাওয়ার পর তার দুই গোল্ 

জগৎশেঠ মহাতাব রায় ও মহারাজ স্বর্পচাঁদ এ পরিবারের প্রধান হন। এদের 
সময় এ পরিবারের আরো শ্রীরদ্ধি ঘটে। মঁশিয়ে ল (1. 19৬) লিখেছেন 
আলিবর্দি জগৎশেঠ ভ্রাত দ্বয়কে শ্রদ্ধা করতেন ।১* 

জগৎশেঠ পরিবারের উক্ত কাজকর্মকে পাঁচ ভাগে ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) 
এদের আয়ের প্রধান উৎস হল সরকারের পক্ষে সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করা এবং এর 
হিসেব রাখা । সম্ভবত তারা সংগৃহীত রাজস্বের দশ শতাংশ কমিশন পেত।১২ 
স্ক্যাফ্টনের মতে এ থেকে এ পরিবার বছরে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আয় করত ।' 
(২) দরকারি রাজত্ব শুধু সিক্কাতে নেওয়া হত। তাই সিক্কা, সোনাত ও অন্যন্য 
টাকা যা বাংলা দেশে চালু ছিল তাদের মধ্যে বিনিময় চলত সবসময়। তাছাড়া 
টাঁকশালের আয়ও জগ€শেঠদের গদীতে জমা হত। বিনিময় ও টাঁকশাল আয় থেকে 
জগৎশেঠ পরিবারের বার্ধিক আয় হত সাত থেকে আট লাখ টাকা। এ লাভজনক 
ব।বসা ও আয়ের পথ বন্ধ হবে জেনেই তারা ইংরাজদের টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব 
বা মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল ব্যবহার করার চেষ্টায় বারবার বাধা দিয়েছিল।১৩ (৩) 
জগৎশেঠরা ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও এদেশীয় বণিকদের বহু টাকা সুদে ধার 
দিত। এত টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা এধুগে বাংলাদেশে আর কোনো ব্যাঙ্কারের 


৭। জে. এইচ. লিটল, “দি হাউস অব জগংশেঠ”, প?ঃ ৫৯। 
৮। চ।ল'স স্টুয্লারটের মতে এর পাঁরমাণ তিনলক্ষ টাকা । 
৯। উহীলমে বোল্টস-, এ, পু ১৫৮। 
১০। গোলাম হোসেন, পিয়ার, দ্বিতপয় খণ্ড, পু ৪৫৭-৫৮। 
১১) জে. এইচ. লিটল, এ. পৃঃ ১৫২। 
২২। এস.স. হিল, এ, ইর খণ্ড, প্‌ ঃ ২৭৮ 
৯৩। উহীলিয়ম ওয়াটসের চিডি, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৩ 


ব্যাঙিকং ও বিনিময় ১৬৫ 


ছিল না। ওলন্দাজদের কাগজপত্রে দেখা যায় এরা জগৎশেঠদের কাছ থেকে মাসিক 
$ শতাংশ সুদে এককালীন চার লাখ টাকা নিয়েছে। ১৭৫৭ খাঁঃ মাচ মাসে 
ফরাসিদের কাছে এদের পাওনা মোট পনেরো লাখ টাকা । সব সময় বিপুল অর্থের 
যোগান থাকাতে এদের মধ্যে একচেটিরা ব্যাঙ্কিং-এর ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। (৪) 
অন্যান্য ব্যাঙ্কারদের মত জগৎশেঠ পরিবার নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য করত। 
নানারকম পণ্যে টাকা বিনিয়োগ করত। কখনো কখনো সরকার এদের কাছ থেকে 
টাকা ধার নিয়ে কয়েকটি জেলার রাজস্ব এদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত (93310100067) 
01) 006 16560053 01 79001081917 0190000) 1 এ জেলাগুলির জমিদাররা 
এদের কোঠীতে যে রাজস্ব জমা দিত তা তাদের পারিবারিক আয়ের হিসেবে জমা হত। 
(৫) জগংশেঠ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং পরিবারগুলি হুণ্ডির কাজ করত। এই হুন্ডি 
আধুনিক “বিল অব এক্সচেঞ্জ । সুজাউদ্দিনের সময় (১৭২৭-১৭৩৯ ) সম্মাটের প্রাপ্য 
রাজস্ব এবং দেওয়ানি পর্বে (১৭৬৫-৭২) সম্মাট দ্বিতীয় শাহ. আলমের প্রাপ্য রাজস্থ 
জগৎশেঠদের হতঙ্ডির মাধ্যমে দিকুলীতে পাঠানো হত। পথে চোর ডাকাতের ভয় 
ছিল সেজন্য এঁ যুগে হুণ্ডিতে টাকা পাঠানো অনেক সহজ ও নিরাপদ হত। ইংরাজ, 
ফরাসি ও ওলন্দাজরা জেলায় জেলায় তাদের বাণিজ্য কৃঠিগুলিতে আগাম দাদন ও 
নগদ টাকায় মাল কেনার জন্য হগ্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলা ও ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের বণিকরাও হন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠাত। বাংলার বাইরে অন্য 
কোথাও টাকা পাঠানোর দরকার হলে হস্তির মাধ্যমে যেমন পাঠানো যেত তেমনি অন্য 
জায়গা থেকে ব্যাঙ্কাররা তাদের উপর হত্ডি এনে প্রাপককে (7856০) প্রাপ্য টাকা 
দিয়ে দিত। হুঙ্ডির জন্যে জগৎশেঠ ও অন্যান্য ব্যাঙ্কাররা ডিসকাউন্ট নিত, এখুগে 
যার নাম হত্তি বাট্রী। এযুগে হত্তি বাটার হার শতকরা দু থেকে আট পর্যন্ত উঠে 
যেত। বাজারে পণ্যমূল্যের ন্যায় হুণ্ভি বাট্রার হার হুণ্ডির চাহিদার যোগানের উপর 
নির্ভবউ করত। বছরের কোনো কোনো সময় হত্ডির চাহিদা বেশি থাকত--তখন 
হুপ্ডি বাট্টার হারও বেশি। আবার ইউরোপের জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে গেলে হুস্তি 
বাট্টার হার নেমে যেত । 

বাংলার নবাবদের সঙ্গে জগৎশেঠ পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিম্ঠ। 
'মূর্শিদকুলি, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দি রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক সময় এদের পরামর্শ 
নিতেন । টাঁকশাল? মুদ্রা ও বাঞ্কিং সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে জগৎশেতরা ছিল সর্বেসর্বা। 
এ সমস্ত ব্যাপারে এদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সাধারণত নবাবরা অনুমোদন করতেন । 
বিদেশীরা, বিশেষকরে ইংরাজরা, অনেক চেম্টা করেও বাংলার নবাব ও জগৎশেঠদের 
মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারেনি। তাদের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ নবাবদের 
দিয়ে করানো সম্ভব হত না।৯৪ সম্াট পঞ্চম চার্লসের কাছে অগৃসবার্গের ফগার 
পরিবার এবং মধাযুগে রোমের পোপদের কাছে ফ্লেরেন্সের মেদিচি পরিবার যা, বাংলার 


১৪। জে. এইচ. লিটল, এ. পঃ 8৩। ১৭১৭, ১৭২১ ও ১৭৫৩ সনে ইংরাজরা 
মুশিদাবাদের টাঁবশাল ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল। প্রাঁতবারই তাদের চেষ্টা ব্যথ হয়। 


১৬৬ বাংলার আধিকি ইতিহাস 


নবাধদের কাছে জগৎশেঠ পরিবার তাই ছিল।১৫ তুলনামূলকভাবে বিচার করলে 
দেখা যায় ফুগার বা মেদিচি পরিবারের চেয়ে রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জগৎশেঠ' 
পরিবারের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্ভবত বাংলার নবাবরা জগৎশেঠদের 
গদীতে টাকা লগ্মী করতেন। জগৎশেঠদের আশ্চর্যজনক দ্রুত উন্নতি এজন্যে সম্ভব 
হয়েছিল বলে মনে হয়। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে অতিদ্রত এ ব্যাঞ্কিং 
পরিবারের অবনতি ও পতন ঘটে।১৬ শুধু নবাবরা নন এযুগে বাংলার শাসক শ্রেণী 
বড় বড় বণিক ও ব্যাঙ্কারদের গদীতে বার্ষিক সুদে টাকা বিনিয়োগ করত। বৃহৎ বণিক 
গোষ্ঠীর মূলধনের একটা বড় অংশ এসূত্র থেকে সংগুহীত হত। রাজনৈতিক যোগাযোগ 
ও শাসক শ্রেণীর পঁজি এ যুগে বাংলার ব্যাঞ্কিং পরিবারগুলির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির, 
অন্যতম কারণ হিসেবে গণ্য করা অসঙ্গত নয়। 

ইংরাজদের প্রতি বন্ধ, মনোভাবাপন্ন জগগৎশেঠ পরিবারকে মীরকাশিম ক্ষমতা- 
লাভের পর থেকেই (১৭৬০-৬৩ ) সন্দেহ করতে থাকেন। এদের সম্পদ ল্‌ন্ঠন 
করে তিনি জগৎশেঠ মহাতাব রায় এবং মহারাজ স্থরুপচাঁদকে হত্যা করেন। মীর 
কাশিম বুলাকি দাসের ব্যাঙ্কিং পরিবারকে পুষ্ঠপোযকতা করতেন। জগৎশেঠ 
পরিবারের প্রতিদন্দ্বী হিসেবে তিনি এদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। বূলাকি 
দাস পরিবার ব্যাঙ্কিং কাজকর্মে অনেকখানি সাফল্যলাভও করেছিল। ইংরাজদের 
সঙ্গে এ পরিবারের আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ডিরেন্তুর সভার 
১৭৬৬ সনের ২১শে নভেম্বরের চিঠিতে দেখা যায় এ সময় কোম্পানির কাছে বুলাকি 
দাসের দু লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা পাওনা ছিল। অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাঞ্কিং পরি- 
বারের প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরুদ্ধি সত্বেও ১৭৬০ থেকে ১৭৭২ পর্যস্ত জগৎশেঠ পরিবার 
কোম্পানির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করেছিল। জগৎশেঠ খশলচাঁদ ও মহারাজ উদ্ধত 
চাঁদ মহম্মদ রেজা খাঁ ও মহারাজ দুর্লভরামের সঙ্গে একযোগে রাজস্ব বিভাগের 
কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগহীত হত। এ পর্বে 
কোম্পানির সঙ্গে জৎশেতদের মাঝে মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিত। ১৭৬৫ খঃ ২৪ 
নভেম্বর লেখা এক চিঠিতে লর্ড ক্লাইভ তাদের কাজকর্মের সমালোচনা 
করেছিলেন । জগৎশেঙদের কাজকমে" দুটি প্রধান আপতিকর দিক হল সরকারি 
টাকা ট্রেজারিতে তিন চাবিতে না রেখে তারা বাড়িতে রাখতেন এবং জমিদারদের কাছে 
সরকারের পাঁচমাসের রাজস্ব বাকী থাকা অবস্থায় নিজেদের পাওনা টাকা আদায়ের 
চেষ্টা করেছিলেন। এঁ চিঠিতে ক্লাইভ জগৎশেঠদের অতি ধনী ব্যাঙ্কিং পরিবার বলে 
উল্লেখ করেছেন ।১৭ তবে এযুগেই তাদের অবক্ষয় ও পতন দ্রুত হতে থাকে । ১৭৬৩- 
তে বিদায়ী ওলন্দাজ গভর্ণর টেলেফার্ট (9111601) তার উত্তরাধিকারীকে এ 


১৫। এন. কে. 'সংহ, ভযামকা, জে. এইচ. লিটল, এ । 
১৬। কে. এন. চৌধুরধী, এ, পঃ ১৪৭ । | 
১৭। শেঠদের কাছে গভর্ণরের চাঁঠ, ২৪ নভেম্বর, ১৭৬৫, বে. লঙ। এ. প?ঃ ৫৪৮, রেকছ 


লং ৮১২। 


ব্যাঙিকং ও বিনিময় ১৬৭ 


সম্পর্কে সতক করে যান।১৮ ষাটের দশক থেকে কাশীর মনোহর-দ্বারকাদাসের 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসা, গোপালদাস ও হরিকিষেণ দাসের কারবার এবং বাংলার দাহ্‌ বণিক- 
দের ব্যা্কিং কারবার জগৎশে$দের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করতে থাকে, এ যুগে 
বাংলার ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য হল £ প্রথমত বাণিজ্যিক কাজকর্মে 
বীমার প্রচলন, এই উদ্দেশ্যে বণিকদের মধ্যে সত (9896) বা চুক্তি হত। দ্বিতীয়ত, 
ভারতের বাণিজ্য জগতে মূলধনের সরবরাহকারী হিসেবে মুর্শিদাবাদ ব্যাঙ্কারদের 
গুরুত্বপৃণণ ভূমিকা । সুদূর বোদ্াই ও সুরাট শহরে কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য মূর্শিদা- 
বাদের ব্যাঙ্কাররা মূলধন সরবরাহ করত। 

শতাব্দীর শেষ পাদে জগৎশেঠ পরিবারের পতন বিভিন্ন কারণে সম্ভব হয়েছিল । 
(ক) এ পরিবারের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত আসে মীরকাশিমের নিকট থেকে । 
এদের ধনসম্পদ লুল্ঠন করে নবাব জগৎশেঠ ভাইদের হত্যা করেন। নবাব এ 
পরিবারের কয়েকজনকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে ঘান যাদের মুক্তিপণ হিসেবে খশল 
চাঁদকে মণিমুক্তো বিকি করে টাকা সংগ্রহ করতে হয়।১৯ (খে) কলকাতায় টাঁকশাল 
স্থাপিত হওয়ার পর থেকে টাঁকশাল ও ম্দ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উপর এ পরিবারের 
একচেটিয়া আধিপত্য নস্ট হয়। বিনিময় বাট্রা থেকে তাদের আয় কমতে থাকে । 
১৭৭৭ এ হেস্টিংস মুশি'দাবাদ টাঁকশাল বন্ধ করে দেন, তাতে এ পরিবারের আরো ক্ষতি 
হয়। (গ) পলাশীর পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে প্রচুর টাকা আসে 
এবং সে টাকা বিদেশীদের বাণিজ্যে নিনিয়োগ করা হয়। দেওয়ানি লাভের পর থেকে 
কোম্পানির আর স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্য পৃঁজির প্রয়োজন হয়নি, এতে জগৎশেঠ পরিবার 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (ঘ) মূশি'দাবাদে রুটিশ রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস সাইকস 
জগৎশেঠদের খেলাত বাবদ উপডৌকন ও অর্থ আদায়ের সুযোগ বন্ধ করে দেন।২* 
($) ১৭৭২-এ সরকারি কোষাগার মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার 
ফলে এ পরিবার সরকারি ব্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করার সুযোগ হারায় । (চ) রাজ- 
নৈতিক যোগাযোগের ফলে নবাব, আমীর, ওমরাহ, ও শাসক শ্রেণীর পুঁজি এদের 
কারবারে লগ্নী হত। এ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাদের পতন আসন্ন হয়ে 
উঠে। সুরাট, আসাম ও অন্যান্য স্থানে এদের কোঠী বন্ধ হতে শুরু করে। ব্যাঙ্কিং 
কাজকর্মে যে দক্ষতা প্রাক-পলাশী যুগে দেখা যেত পরবতাঁকালে সে দক্ষতা হাস পায়। 
শতাব্দীর শেষে সময়মত হ.প্ডির টাকা প্রাপককে দিতে পার্ত না। (ছ) নবাবী আমলে 
জগৎশেঠ পরিবার বিনাশুল্কে বাণিজ্যিক কারবার চালাত । ইংরাজ আমলে এ 
অধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়।২১ গোলাম হোসেনের মতে বাংলা ও হিন্দুস্তানের 
সমস্তরকম বাণিজ্য ইংরাজদের হাতে চলে যাওয়ায় জগৎশেঠদের ধনহানি ঘটে ।২২ 

১৮। এন.কে সিংহ, &. ৯ম খণ্ড পঃ ১৫৪। 

১৯। এ. পহঃ ১৫৩। লর্ড ক্লাইভকে লেখা জগংশেঠ খুশলচাঁদ ও মহারাজ উদ্বত 
চাঁদের চিঠি, ১০ মে, ১৭৬৫। জে. লঙ, এ,রেকর্ড নং ৮১৯, পৃঃ ৫৫১। 

২০। আব্দুল মজিদ খাঁ, ট্রানজশন ইন বেঙ্গল, পু ১১৫। 


২১। বেঙ্গল পাবাঁলক কনসালটেশন, ১১ জুন ১৭৬৯। 
২২। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার, ২য় খণ্ড, পঃ ৪৫৭-৫৮। 


১৬৮ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 
কোম্পানির আমল ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দ্বর্ণঘ্‌গ 


শতাব্দীর শেষ তিনদশকে ব্যাঞ্কিং ব্যবসায় জগৎশেঠদের একাধিপত্য নষ্ট 
হওয়ার পর থেকে মাঝারি ও ছোট অসংখ্য বাঙালী ও অবাঙালী ব্যাংকার বাংলাদেশে 
ব্যাঙ্কিং-এর কারবার পরিচালনা করতে থাকে । কোম্পানির কাগজপত্রে এদের 
নামের তালিকা পাওয়া ষায়।২৩ এ তালিকায় বাঙালী ব্যাঙ্কাংরের সংখ্যাধিক্য সহজেই 
চোখে পড়ে। গোপাল দাস, সেবারাম পাল, নন্দরাম ও বৈদ্যনাথ, ব্রজবল্লভ দাস, 
নিমাই শীল, কৃষ্মোহন শীল ও মদনমোহন শীল, রঘুনন্দন দাঁ ও নন্দদুলাল শীল, 
শম্ভুচরণ দত্ত, পুরুষ রতন নন্দী, ধরণীধর নন্দী, গৌরমোহন ও নন্দমোহন, তিলকরাম 
শীল, গণেশ দাস, গোকুল চাঁদ, ভোলা নাথ, নন্দরাম ও জগন্নাথ, প্রসন্ন দাঁ, হন্‌মান শাহ 
ও দেকারাম, কৃষ্ণ দাস, বেহারিমল ও পিশ্তী দাস, জগন্নাথ ও মাণিকচাঁদ, সমরচাঁদ ও 
তিলকচাঁদ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, য.গল মান্না, রামশংকর হালদার, রাধামোহন মন্দিলক, 
কালীচরণ হালদার, কালীপ্রসাদ দত্ত এবং বারাণসী ঘোষ এধূগে বাংলার ব্যাঙ্কার | 
এদের ব্যাঙ্কিং কাজকর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায় » (২) হত্ডির কাজ, (২) টাকার 
বিনিময়, (৩) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক খণ। 

পলাশী-উত্তরকালে বাংলার ব্যাঙ্কারদের অন্যতম কাজ হল আগের দিনের মত 
হুর্ডিতে টাকা পাঠানো এবং হুশ্ডি মারফৎ প্রাপককে টাকা আদায় দেওয়া । জগৎ- 
শেঠদের সরিয়ে অন্যান্য ব্যাঙকাররা সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ও কলকাতায় পাঠানোর 
ব্যাপারে প্রাধান্য অর্জন করেছিল। ১৭৮৭তে শ্রীহট্ট থেকে পাঠানো সরকারি রাজস্ব 
রাধাকুষ্ণ সাহু ও রামকুষ্ণ সাহু জগৎশেঠদের তুলনায় অনেকবেশি টাকার হুন্ডি 
কেটেছিল।ৎ৪ এধুগে দেশী ব্যাঙ্কারদের হুণ্ডি অনাদায় হতে শুরু করে।২৫ 
কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজস্বখাতে সংগৃহীত টাকা পাঠানোর অসুবিধার 
সম্মুখীন হয় । ১৭৮০তে কোম্পানি হর্ডিতে টাকা পাঠিয়ে রামচরণ.সাহু ও গোপালচরণ 
সাহু, রামকিষেণ ও লক্ষমীনারায়ণ প্রভৃতি ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে হম্তির টাকা 
আদায় করতে পারেনি 1২৬ উভয় ক্ষেত্রেই কোম্পানির লোকসান হয় ৷ 

শতাব্দীর শেষ তিন দশককে বাংলাদেশে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার স্থর্ণযুগ বলা 
যেতে পারে। ক্লাইভ ও ভেরেলস্টের মোহর প্রচলন ও হেস্টিংসের এক টাঁকশাল 
ও এক মুদ্রা (১৯ বর্ষ সিক্কা) পরিকল্পনা অভ্যন্তরীণ টাকার বাজারে নানারকম 
সমস্যার সৃম্টি করে। হেস্টিংস প্রচলিত অন্য মুদ্রাগুলি বাতিল বা পুনমু'দূণের 
(16100160580:97) চেস্টা করেননি। ফলে মোহর ও সিক্কা এবং সিক্কা ও 
অন্যান্য মুদ্রুর মধ্যে বিনিময় বাট্রা রয়ে গেল। তাছাড়া ছিল মোহরের অতিমূল্যায়ন। 
জমিদারদের সিক্কাতে রাজস্ব জমা দিতে হত অথচ বাংলাদেশে একমান্র কলকাতার 


২৩। কনসালটেশন, ১লা ফেয়ার ১৭৬৮, ২৪ জানংয়ায়ী ১৭৬৫, ৬ ভিসে্যর ১৭৮৭। 
২৪। গৌতম ভদ্র, এ, প:ঃ ১৪। 

২৫। ছাঁরশচ্্র সংহ, আরালি ইউরোপণয়ান ব্যাঁকং ইন হীন্ডিয়া, ১৯২৭,প:৫ ১৬৬-১৬৯। 
ই৬। জে.স. সিংহ, এ, পৃঃ ১৪৯-৪০। 


ব্যাঙিকং ও বিনিময় ১৬৯ 


টাঁকশালে সিক্কা টতরি হত। রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য জমিদাররা পুরোপুরি সুফ 
বা পোদ্দারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । তারা এজন্য সুদ, কিসারাত ও সেলামি 
নিত। শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মুদ্রার ব্যবসা বেশ লাভজনক। এক এক জেলায় 
এক একটি বিশেষ মুদ্রার প্রাধান্য । ব্যাঙ্কাররা এ বিশেষ মুদ্রার বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ 
করত। একই মুদ্রা একদামে কিনে তার বেশি দামে বিকি করা হত।২* এভাবে 
তারা লাভবান হত। বাংলার ব্যাঙ্কারদের তৃতীয় কাজটি হল এদেশী বণিক, জমিদার, 
কারুশিজ্পী ও কারিগরদের মূলধন সরবরাহ করা। বিদেশী বণিকরা শতাব্দীর 
শেষদিকে বাণিজ্য মূলধনের জন্যে এদের উপর নির্ভর করত না। ইউরোপীয় 
এজেন্সি হাউস ও ব্যাক্কগুলি তাদের পূ'জি সরবরাহ করত । প্রতিটি বিদেশী কোম্পানির 
একটি নিজস্ব এজেন্সি হাউস গড়ে উঠেছিল।২৮ তবে এদেশীয় বণিকসমাজ বাণিজ্যিক 
খণের জন্যে এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের দ্বারস্থ হত। 

এদেশীয় ব্যাঙ্কিং শতাব্দীর শেষ দিকে অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। (১) এসময়ে 
বাংলার সমগ্র বহির্বাণিজ্য বিদেশীদের হাতে চলে যায়। অন্তর্বাণিজ্য কোম্পানির 
কর্মচারীরা দীর্ঘকাল একচেটিয়া করে রেখেছিল। শেষদিকে জগৎশেঠদের বিপুল 
ব্যাঞ্কিং কারবার কেবলমান্ত্র হঙ্ডিতে রাজস্ব পাঠানোর কাজে পর্যবসিত হয়। বাণিজ্য 
বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ায় ব্যাঙ্কিংও কৃমশ তাদের হাতে চলে যায় । (২) পলাশী 
থেকে আরম্ভ করে কুমাগত বাংলার রাজস্ব বাইরে চালান হতে থাকে (60018010210 
01217) | এতে দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাতিকংও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (৩) এদেশের ব্যাঙ্কাররা 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসা একসঙ্গে করত। ব্যবসায়ে লাভ লোকসান আছেই। কারবারে 
লোকসান অনেক সময় ব্যাঙিকং-এর ক্ষতির কারণ হত। (৪) হত্ডির মাধ্যমে 
টাকা পাঠানো, মৃদ্রা বিনিময় এবং নবাব, আমীর, ওমরাহ ও অভিজাতদের টাকা 
ধার দেওয়া এদেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ। শাসকম্রেণীকে টাকা ধার দেওয়াতে 
ঝ.কি থাকে বেশি। রাজনৈতিক যোগাযোগ যেমন দ্রত উন্নতির কারণ হতে পারে 
তেমনি দু'ত অধঃপতনেরও কারণ । রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জগৎশেঠ 
পরিবারের দূত পতন ঘটেছিল। 

শতাব্দীর শেষ তিন দশকে ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ও পৃঁজিতে তিনটি 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক এদেশে গড়ে উঠেছিল। এ তিনটি ব্যাঙ্ক হল «ব্যাক অব 
হিন্দুস্তান” ৫১৭৭০), “বেঙ্গল ব্যাঙ্ক' (১৭৮৪) এবং “জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইঙ্ডয়্া* 
€১৭৮৬)। এদের কাজকর্ম কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রধানত 
ইউরোপীয়দের বহির্বাণিজ্যে এরা মূলধন সরবরাহ করত। সত্তরের দশক থেকে 
বাংলার ব্যাঙিকং দুধারায় প্রবাহিত হতে থাকে-ভারতীয় ও ইউরোপীয় ৷ বিখ্যাত 


ই৭। এন. কে, সিংহ, এঁ, ৯ম খণ্ড, প:ঃ১৪৭। 
২/। এ. তিপাঠী, &, পঃ ১৯।. এজেিস হাউস ফাগ্ঠসন ফেব়ারাল এাম্ড কোং ফরাসি, 
খ্যাক্সটন ওললন্দাজ এবং বারেটো পতুগীজদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। 


১৭০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


এজেন্সি হাউস আলেকজাত্ডার গ্যার্ড কোম্পানি ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান চাল, করে। 
এ ব্যাঙ্ককে তাদের এজেন্সি হাউসের শাখা বললেও অত্যজি হয় না। এদেশীয় 
ব্যাঙিকিং-এর এঁতিহ্য- ব্যাঙ্িকিং ও ব্যবসা-_থেকে তারা হুভ্তঠ হতে পারেনি । তবে 
অন্য ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক দুটি কেবলমান্ত্র ব্যাঙিকং কাজকর্মের মধো নিজেদের সীমাবদ্ধ 
রেখেছিল। ব্যাঙ্কের চিরাচরিত কাজ হুত্ডি, আমানত গ্রহণ ও সুদে টাকা ধার 
দেওয়া ছাড়াও ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক নোট চাল, করেছিল। 
কর্ণওয়ালিশ জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এদের নোটে 
সরকারি রাজস্ব জম' দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্য দুটি ব্যাঙ্কও ব্যাঙ্ক নোট 
ছেড়েছিল যদিও এদের নোট সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। কোম্পানির ডিরেক্টর সভা 
বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সমর্থন করেনি । ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান 
কড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকার ব্যাঙ্ক নোট বাজারে ছেড়েছিল এবং সমস্ত সরকারি 
অফিসে তা গুহীতও হত। একমান্র ব্তিকম হল সরকারি কোষাগার ।২ ৯ 

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যাঙিকং-এর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিম্ট্য হল জেনারেল 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায্নিত্ব । অর্থাৎ যত টাকার শেয়ার যিনি কিনেছিলেন, 
তত টাকা পর্যস্তই তার দায় ছিল, তার চেয়ে বেশী নয়।৩০ এ ব্যাঙ্ক কুড়ি লাখ 
টাকার কোম্পানির কাগজ বা বশু কিনেছিল এবং এটাকে আমানত হিসেবে রেখে 
ব্যাঙ্ক নোট চাল, করেছিল | এ ব্যবস্থায় কোম্পানির কাগজের বাজার দাম বজায় 
রাখা সম্ভব হয়েছিল। ১৭৮৮তে বিলাতের কতৃপক্ষের আদেশে সরকার জেনারেল 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। তৃতীয় মহীশ্‌র যুদ্ধে (১৭৯০-৯২ ) টিপুর 
সাময়িক সাফল্য জেনারেল ব্যাঙ্ক ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পতনের (১৭৯১) কারণ 
হয়।৩১ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক থেকে আমানতকারীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে টাকা তুলতে থাকে । 
ফলে দুটি ব্যঙকই এ বছর বন্ধ হয়ে যায়। শুধু ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান সরকারি 
ধাণ নিয়ে এ বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল এবং ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত টিকে 
ছিল। শতাব্দীর শেষ দশকে এ ব্যাঙ্ক কেম্পানির কাগজের মৃল্যমান বজায় রাখার, 
একমান্ত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। 

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ব্যাডিকং (12171010621) 73917101165 17) 36016291)-এর 
সঙ্গে এদেশীয় ( [17019617093 739075075 ) ব্যাঙিকং-এর তুলনা করলে কতকগুলি 
পার্থক্য ধরা পড়ে। প্রথমত, এদেশে আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর সূত্রপাত হল ইউরোপীয় 
ব্যাঙিকং-এর মাধ্যমে । জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া সীমাবদ্ধ দায়িত্বের শেয়ার 
বিকী করেছিল- অর্থাৎ যেটক শেয়ার সেটক দায়িত্ব। এ অভিজতা ৰাংল্রাদেশের; 


২৯। জে. সি. সিংহ, এ, পৃঃ ১৫২। 

৩০। হাঁরশচন্দ্র সংহ, এ, প?ঃ ২ এবং এন. কে. সিংহ সম্পা £ [হাস্টী অব বেগল, ওয়, 
খন্ড, পঃ১২৫-২৬। 

৩১। ১৭৯১ সনের ওরা নভেম্বর লে. চ্যামার্স (0%81:0:03) কোর়েত্বাটোরে টিপুর কাছে 
আত্মসমপণ্ণ করে। তার ফলেই এ ব্যা্িকং 'বিপর্যয়। 


ব্যাঙিকিং ও বিনিময় ১৭১ 


ব্যাঙিকংএ নিঃসন্দেহে নতুন। দ্বিতীয়ত, তিনটি ইউরোপীয় ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্ক নোট 
চাল, করেছিল। জেনারেল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডয়ার নোট সরকার গ্রহণ করত । অন্য 
দুটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকযর কুড়ি থেকে পঁচিশ লাখ টাকার নোট কলকাতায় চাল, 
হয়েছিল । এদেশী ব্যাঙ্কারদের এ অভিজ্ততা ছিল না। তৃতীয়ত, ইউরোপীয় 
ব্যাঙকগুলি স্বল্প মেয়াদি বাণিজ্যিক খাণ দিত কারণ তাতে ঝ”কি কম। তাছাড়া সরকারি 
খাণপন্ন কিনে নিশ্চিত লাভের ব্যবস্থা করে রাখত। চতুর্থত, এদেশীয় ব্যাঙকারদের 
মত কারবার ও ব্যাঙডিকং-এর মিশ্র পদ্ধতি ইউরোপীয় ব্যাঙিকং-এর বৈশিষ্ট্য নয় । 
ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্তান এরকম কাজ করত ঠিকই, তবে এদের প্রধান কাজ ছিল 
আমানত রাখা ও সুদে টাকা খাটানো যা আধুনিক ব্যাডিকং-এর বৈশিষ্ট্য । পঞ্চমত; 
কোম্পানির কর্মচারী ও ইউরোপীয়দের পুজি, পরিচালনা ও স্থার্থে এ ঝাঙ্কগুলি- 
গড়ে উঠেছিল। এদেশীয়দের খুব সামান্য পুঁজিই এতে ছিল। একটি বিশেষণ" 
গোষ্ঠীর আর্থিক-বাণিজ্যিক স্বাথ রক্ষার জন্য ব্যাঙ্কগুলি কাজ করেছিল । 


১৩ 
'বাজার, ভ্রবামূল্য ও মজ্জুরি 


প্রাক-পলাশী যুগের বাংলার পরিচয় দিতে গিয়ে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী 
চার্লস গ্রান্ট মন্তব্য করেছেন “আর্থিক অবস্থা সহজ, ব্যয় সীমিত, দেশ স্বাধীন, রাজ্য 
দুশ্চিন্তা ও বায় মুক্ত-_অধিবাসীরা কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে শাস্তি ও সমূদ্ধি ভ্ডোগ 
করে। উহন্িয়ম বোল্টস্‌ ও হ্যারি ভেরেলস্ট উভয়েই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এ যুগে 
বাংলার বাজারে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ ছিল- অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ছিল। 
ভেরেলস্ট লিখেছেন এ যুগে বাণিজ্য বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও মুক্ত। বাংলার নবাবরা 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার চেস্টা করতেন । কোনো বিশেষ বণিক 
বা গোষ্ঠী একচেটিয়া বাণিজ্য বা জবরদস্তি বাণিজ্য করার সুযোগ পেত না। তবে 
বাংলার নবাবরা রাজস্বের বিনিময়ে কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে বাণিজ্যাধিকার 
বিশেষ ব্যক্তিকে দান করতেন। লবণ, সুপারি, তামাক, আফিম প্রভৃতি পণ্য এরকম 
বাণিজ্যের উদাহরণ।১ আবার কোনো কোনো অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীরা বিশেষ 
বাণিজ্যাধিকার ভোগ করত। সীমান্ত অঞ্চলের ফৌজদারদের বিশেষ সুবিধাযুক্ত 
বাণিজ্যাধিকার ছিল। শ্রীহট্রের চূনের ব্যবসা ছিল্র এ অঞ্চলের ফৌজদারের হাতে। 
এজন্য অবশ্যই এঁ সব পণ্যের দাম রূদ্ধি পেত। বাংলার বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরির 
গতিপ্রকৃতি আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীকে তিনপর্বে ভাগ করা যায়-__ 
পথম পর্ব (১৭০০-১৭৩৭ )। দ্বিতীয় পর্ব (১৭৩৭-১৭৬৯ ) ও শেষ পব (১৭৬৯- 
১৭৯৯ )। এক্ষেন্রে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি কাঠামোয় পরিবর্তনকে বিভাজন রেখা হিসাবে 
গণ্য করা হয়েছে। 

প্রথম পর্বে (১৭০০--১৭৩৭) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যমূল্য খুব কম ছিল 
বলে সমকালীন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এর 'প্রধান কারণ হল:এ পরবে বাংলার 
বাজারে টাকার যোগান সব সময় প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকত । অর্থনীতির 
এক মুল সূত্র হল লোকসংখ্যা, আর্থিক কাজকম, বাণিজ্যের পরিমাণ ইত্যাদির সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ হবে বাজারে মুদ্রার যোগান । তা নাহলে নানারকম বিপরীত প্রতিকিয়া 
দেখা দেবে। এহগে বাংলার কৃষির অবস্থা ভাল, শিল্প উৎপাদন যথেম্ট এবং বাণিজ্যের 
পরিমাণও মন্দ বলা চলেনা। এগুলি যথাযথভাবে পরিচালনার জনয যে পরিমাণ 
অর্থের প্রয়োজন বাংলার বাজারে তার সরবরাহ ছিল না। এর কারণ প্রধানত দুটি। 
প্রথমত ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে এক কোটি টাকা বাংলা থেকে দিল্লীতে 
রাজস্ব হিসেবে পাঠানো হত। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রাজস্ব যেত বাংলার নিজস্থ 
রৌপ্য মুদ্রা সিক্কায়। দ্বিতীয়ত মুর্শিদকূলি তাঁর সঞ্চিত টাকায় মণি মুক্তো কিনে 


১। পি. জে মার্শাল, এ, পৃঃ ১৯১ 


বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি ১৭৩২ 


গোপন স্থানে রেখে দিতেন।২ দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর পর বাংলার বাজারে 
টাকার যোগান এত কম হয়ে যেত যে টাকার অভাবে আর্থিক লেনদেন প্রায় অচল 
হয়ে পড়ত। ইউরোপের জাহাজ সোনা রুপো নিয়ে এলে স্বাভাবিক আর্থিক 
কাজকর্ম আবার শুরু করা যেত। এধুগে বাংলাদেশে বেতন ও মজ রি বেশ কম।' 
কৃষক, শিল্পীঃ কারিগর ও মজ.র তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য ম্ল্য পেত না এবং সঞ্চয়ও 
কম হত। পুঁজির অভাবে ব্যকিন্গত উদ্যোগে নতুন নতুন ব্যবসা, বাণিজা, কৃষি ও 
শিল্পের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা করা সম্ভব হত না। দুঃসময়ে আর্থিক সঙ্গতির 
অভাবে বাংলার “মানুষ মেষের মত দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত ।”৩ 

মুর্শিদকলির সময় বাজারে জিনিস পত্রের দাম খুব কম। সমকালীন ব্যক্তিদের 
বিবরণ থেকে জানা যায় বাজার ও দোকান জিনিসপন্রে পূর্ণ থাকত । প্রধান প্রধান 
শহর বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, হগলী, ঢাকা ছাড়াও বাংলার সবন্ধ হাট, গঞ্জ ও 
বাজার ছিল।8 ভারতচন্দু, রামপ্রসাদ ও হলওয়েল বর্ধমান বাজারের ধর্ণনা 
রেখে গেছেন। এখানে বহু বিদেশী বণিক বাণিজ্য করতে আসত। রামপ্রসাদের 
“বিদ্যাসুন্দর, থেকে জানা যায় বহু সুন্দর সুন্দর শৌখিন বিলাতী জিনিস বাজারে 
থাকলেও খরিদ্দারের অভাবে ওসব পড়ে থাকত। এধুগে বাংলার মানুষের কর্ক্ষমতা 
কম কারণ আয় কম। সেটুকু জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে 
ব্যয় হত। শৌখিন জিনিস কেনার টাকা থাকত না। মুর্শিদাবাদের কাছে 
ভগবানগোলা এ যৃগের এক বিশাল বাজার। এখানে শস্যের পাইকারি ব্যবসা থেকে 
বাণিজ্য শুল্ক হিসেবে বাংলা সরকার বছরে তিনলাখ টাকা পেত। বিজয়রাম 
সেন বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল”-এ এ বাজারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে ।« এখানে প্রধানত 
শস্য, তেল ও ঘি পাইকারি বিকি হত। ঢাকার রাজনগর এযুগে এরকম আর একটি 
পাইকারি বাজার। হলওয়েল জানিয়েছেন নাটোর জমিদারিতে অনেকগুলি বাজার 
ছিল- _বোয়্ানগজ, শিবগঞ্জ, স্বর্পগরজ ও জামালগঞ্জ। নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি 
সবই বাজার। কলকাতার শোভাবাজার, শ্যামবাজর, বাগবাজার, হাটখোলা বাজার, 
চার্লস বাজার, বেগম বাজার, জানগর, মণ্তিবাজার প্রভৃতি দশ এগারোটি বাজার ছিল। 

মুর্শিদকূলি রাজধানী মুর্শিদাবাদের বাজার, বাজার দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকতেন। এদিকে তাঁর কড়া নজর 
ছিল। তিনি তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে বাজারে বিকুয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের মূল্য 
তালিকা প্রস্তুত করাতেন। গরীব মানুষেরা বাজারে কী দামে জিনসপন্র কেনে সস 
সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে তিনি উভয় তালিকা মেলাতেন | যদি দেখা যেত গরীব 
খরিদ্দার এক দাম ও বেশি দাম দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে তখনি 


ই। সাঁলমর্লাহ, তাঁরখ-ই-বাঙ্গালা, ইং অনুবাদ ফ্রাশ্সিস গ্যাডউইন, পঃ ৪৮। 
৩। বদনাথ সরকার স্পাঃ হাঁ অব বেঙ্গল, দ্বিতায় খণ্ড, অধ্যায় একুশ । 

৪। জেমস: রেনেল, দি জানালস, প?ঃ ৮৩। 

৫ বিজয়রাম সেন বিশারদ, তার্থ মঙ্গল, 78 ৩৯-৪০। 


১৭৪ বাংলার আক ইতিহাস 


'তিনি দোকানী, মহলদার ও ওজনদারদের ডেকে পাঠাতেন। এদের জন্য ছিল 
কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা। গাধার পিঠে চাপিয়ে এদের সারা শহর ঘোরানো হত । 

বাংলা দেশের সর্বত্র ও কলকাতায় বাজার, বাজার দর, বিকুয়যোগ্য পণ্যের মান, 
ওজন ও মাপ দেখার জন্য নবাব, কোম্পানি ও জমিদারদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর 
কর্মচারী থাকত। কলকাতায় কোতোয়াল, রাজধানী শহরে মহলদার এবং অন্য্র 
জমিদারদের কর্মচারীরা বাজারগুলি দেখাশোনা করত। কলকাতায় এ বিষয়ে বেশ 
খানিকটা কড়াকড়ি ছিল। কোম্পানির বাজার সম্পর্কিত নিয়মরীতি ভঙ্গ করলে, 
বেণি দাম নিলে, খারাপ জিনিস বিকি করলে বা ওজনে কম দিলে অপরাধীকে শাস্তি 
দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।৬ রাজধানীতে বা বড় বড় শহরে এ ধরনের অপরাধ কিছুটা 
নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে এ অপরাধ বড় বেশি ছিল এবং এখানে 
সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও শিথিল । একই বাজারে বিভিন্ন পণ্যের জন্য ছিল বিভিন্ন 
মাপ ও ওজন। পণ্য এক ওজনে কেনা হত, অন্য ওজনে বিকি হত । দাঁড়িপাল্লা ও 
ওজন সবই খরিদ্দার ও উৎপাদকদের ঠকাত। সাধারণভাবে “বিরাশি ওজন'? 
ছিল সরকারি ভাবে স্বীকৃত ঠিক ওজন। তবে ব্যবসায়ীরা সব সময় এ ওজন মানত 
না। ওজনের উপর সরকারি ছাপ মারার ব্যবস্থা ছিল না। খুচরো বেচাকেনার 
জন্য কড়ি ব্যবহার করা হত। 

এ যুগে টাকার কুয়ক্ষমতা বেশি থাকাতে বেতন ও মজুরি কম হলেও সাধারণ 
মান্ষের জীবনধারণে কোনো অসুবিধা হত না। মুর্শিদকূলির সমস্স (১৭০০-১৭২৭) 
একটাকায় চার থেকে পাঁচমণ মোটা চাল পাওয়া যেত।৮ এ সময়ে একজন দিন 
মজ র দৈনিক আয় করত এক পণ বারো গঞ্ডা কড়ি। একজন কেরানীর মাসিক 
আয় চার টাকা ছয় আনা । পুলিশ দারোগার চার টাকা, তাঁতির দেড় টাকা এবং 
একজন কশলী কারিগরের দৈনিক আয় দশ পয়সা! এ যুগে একজন করসংগ্রাহক 
মাসে এক টাকা তেরো আনা, একজন পুলিশ কনেস্টবল একটাকা আট আনা ও একজন 
রাজমিস্ব্রি দৈনিক দুপণ এক গঞণ্ডা কড়ি উপাজন করত।৯ প্রথমপবে' বাংলা'র বাজারে 
সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সম্ভতা। একমণ চিনির দাম চার টাকা, একমণ 
তেল দুটাকা, ভালো ঘি সাড়ে দশ সের একটাকা এবং একমণ মাখন সাড়ে চার 
টাকা। দুটাকায় একজন লোক তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে মাস কাটাতে 
পারত। রিয়াজ-উস-সালাতীনের লেখক গোলাম হোসেন সলিম লিখেছেন “এযুগে 
লে'কে এক টাকা ব্যয় করে সারা মাস “কালিয়া পোলাও” খেত । দ্রব্যমূল্য কম 
থাকার জন্যে গরীবরা শান্তি ও স্বস্তিতে ছিল।,১* ১৭৩৭ খাষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে 


৬। কোর্টের চিঠি, ১১ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬ 
৭। 'বিরাশি পক্কায় একপের। 
৮1 দঃ সারণণ ১ 


৯। দঃ সারণী ২ 
- ৯০। গোলাম হোসেন সালিম, রিয়াজ, পঃ ২৮০-২৮১। 


বাজার, দ্রব্যমল্য ও মজুরি ১৭৫ 


খাদ্যশস্য ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেশ সম্ভা। এ সময়ে দিল্লী ও গুজরাটের 
তুলনায় বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের দাম কম । বাংলার সুতীবস্ত্র ও রেশম এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে সমমানের পণ্যের চেয়ে কমদামে সরবরাহ করা যেত। পারস্য ও 
চীনের রেশম বস্ত্রের চেয়ে বাংলার রেশম বস্ত্র দামে সস্তা । জাভার চিনির চেয়ে 
কম দামে বাংলার চিনি ভারত ও এশিয়ার বাজারে সরবরাহ করা হত। 

১৭৩৭ খাঁস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আর্থিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিস্ট্যগুলি হলঃ 
বাজারে জিনিসের দাম কম । বেতন ও মজুরি কাঠামো ম্ল্যস্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপৃণ” 
ছিল। টাকা দুষ্প্রাপ্য তবে টাকার কুয়ক্ষমতা খুব বেশি। এ ধরনের স্থিতিশীল, 
গতিহীন অর্থনীতিতে মান্ষ খেতে পায় তবে আর্থিক অগ্রগতি ঘটে না। এ রকম 
অথনৈতিক অবস্থায় একটি বড় রকমের অসুবিধা হল অনারুষ্টি, বন্যা, ফসলহানি ও 
দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়হীনতার জন্যে দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও মৃত্যুর 
সম্মুখীন হয়, এবং উৎপাদক তার ন্যাষ্য পারিশ্রমিক পায় না, ক্ষক ফসলের দাম 
পায় না এবং কারিগর ও মজুর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলেউৎপাদনে 
উৎসাহের অভাবে অথ নীতিতে মন্দা আসে। 

দ্বিতীয় পর্বে (১৭৩৭-১৭৬৯) বাংলায় জিনিসপত্রের দাম কৃমশ বাড়তে থাকে । 
১৭৫৭ খাষ্টাব্দ নাগাদ এ বৃদ্ধির পরিমাণ দীঁড়ায় প্রায় তিরিশ শতাংশ । কার্গাস, নীল 
ও খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে প্রায় চারগুণ।১১ অন্য সমস্ত জিনিসের দাম আনুপাতিক 
হারে বেড়েছিল। ১৭৩৮ খীম্টাব্দ থেকে সমস্তরকম বস্ত্রের দাম বেড়েছিল তিরিশ 
শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির হার আরো বেশি । যে চাল ছিল টাকায় 
চার থেকে পাঁচ মণ তা গিয়ে দীড়ালো টাকায় একমণ তিরিশ সের। তেল একমণের 
দাম পাঁচ টাকা, ময়দা একমণ একটাকা, চিনি একমণ ষোল টাকা ও মাদ্রাজ লবণ 
একমণ এক টাকা । দুব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমস্ত শ্রেণীর কর্মচারী, 
শ্রমিক, মজুর ও কারিগরের বেতন ও মজুরি বেড়েছিল।১২ এ ঘূগে একজন শ্রমিক 
বা দিনমজুর দৈনিক দুপণ বারো গণ্ডা কড়ি রোজগার করত। পলাশী যুদ্ধের আগে একজন 
শ্রমিক ব কলির মাসিক আয় দাঁড়ায় দু টাকা। এ যুগে একজন নৌকা মাঝির 
মাসিক আয় তিন টাকা, পিওন ও দারোয়ান দু টাকা, মহিলা শ্রমিক এক টাকা ও 
ইট মিস্ত্রি তিন টাকা । কলকাতায় বেতন হার অপেক্ষাকৃত বেশি। এখানে একজন 
রাঁধুনী মাসে পেত পাঁচটাকা, একজন দাসী পাঁচটাকা এবং একজন লস্কর এ একই 
মাসিক বেতন পেত। এ য্‌গে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন আনুপাতিক 
হারে বেড়েছিল তবে শিল্পীঃ কারিগর ও শ্রমিকের বেতন তেমন বাড়েনি । 

১৭৫৩ খাম্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গুদামবাবু চাল স 
ম্যানিংহাম ও উইলিয়ম ফাস্কল্যার্ড বাংলাদেশে কোম্পানির বাণিজ্য ও পণ্য সংগ্রহ 
পদ্ধতি পর্যালোচনাকালে এদেশে দৃব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা 


১১। দঃ সারণন ৩ 
১২। দ্রঃ সারণী ৪ 


১৭৬ বাংলায় আথিক ইতিহাস 


বাংলাদেশে প্রতিটি খাদ্যবস্তু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে বলে মন্তব্য 
করেছিলেন। তাঁদের মতে গত দশ থেকে কড়ি বছর এ দৃব্যমূল্য র্দ্ধির শুরু ৷ তাঁরা 
আরো দেখেছিলেন “পণ্য উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের দামের সঙ্গে খাদ্য 
বস্তুর দামের যোগ আছে ।, ১৭৪০ খ্ম্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে জিনিসের দ্ুষ্প্রাপ্যতার 
সঙ্গে জিনিসের দামের উধ্ব'গতির সম্পর্ক তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন । এর মধ্যে অর্থ- 
নীতির চিরন্তন সত্যটি নিহিত। সরবরাহ কম থাকায় সুতো ও খাদ্যবস্তুর দাম 
বাড়ছে, ফলে স্তীবস্ত্রের দাম বাড়ছে। সরবরাহ কম হওয়ার কারণ মারাঠা আকুমণ, 
ঝড়, বন্যা ও ফসলের ক্ষতি। এ য্‌গে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দরের একটি দিক 
তাঁরা বুঝতে পারেননি । বাজারের টাকার যোগানের সঙ্গে (07090115 01)007% ০৫ 
1110710%) ম্ল্যস্তরের সম্পর্ক। ১৭২০ থেকে ১৭৬০ খ্াস্টাব্দ পযন্ত বাংলার কাঁচা- 
রেশম ও জুতীবস্ত্রের দাম কুমাগত বেড়ে যায় । বাংলার আন্তজাতিক বাণিজ্যও 
এ সময় লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায় এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলি বিপুল পরিমাণ সোনা- 
রুপো বাংল্লার টাকশালে নিয়ে আসে। এজন্যে যে বাংলার আর্থিক কাজকম' অনেকগুণ 
বেড়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই, ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জনে, 
বাংলায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যগুলির দাম কিছুটা বেড়েছিল। ১৭৪৩ খীস্টাব্দ থেকে 
বাংলায় চালের দাম হঠাৎ বাড়তে শুরু করে। ১৭৪৪ ও ১৭৫৩ সনে বাংলাদেশে 
চালের দাম সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। তারপর আবার কিছুটা নেমে এসে স্থিতিশীল 
হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার দুব্যমল্যস্তরে ভধবগতির একটাই সম্ভাব্; 
ব্যাখ্যা-_এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাহিদা র্ৃদ্ধি। 
বিদেশীরা নগদ টাকায় বাংলার বাজারে পণ্য কিনত। বাঙালীর হাতে বেশি টাকা 
আসায় অত্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ল। এর ফলে ম.ল্যস্তরের 
উপর চাপ এবং দৃ.ব্যমূল্য বৃদ্ধি ।১৩ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের দ্রব্যমূল্য, 
মল্যত্তর এবং সেই সঙ্গে মজ.রি ও বেতন কৃমাগত গড়তে থাকে । ১৭৫৫ খাষ্টাব্দ 
নাগাদ দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি চরম আকার ধারণ করেছিল। এ বছর নভেম্বর- 
ডিসেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মূল্যস্তর কিছুটা নিম্নমুখী 
হয়। পলাশীর পর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যগুলিতে 
কোম্পানির কর্মচারীরা একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করায় ম.ল্যস্চক আবার বাড়তে 
থাকে। এ পর্বে দ্রব্যমূল্য র্দ্ধির কারণগুলিকে সমাজবিজ্ানীরা নানাভাবে বিশ্লেষণ 
করেছন ঃ 

(১) ১৭৩৭-এর ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রবল ঝড় হয়। এতে 
প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং এর পরের বছর প্রায় দ্বরতিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ১৭৫২-র 
২০ নভেম্বর কলকাতায় প্রেসিডেন্ট রজার ডেককে লেখা গোবিন্দরাম মিশ্রের 


১৩। কে. এন. চৌধঃরী, এ, পঃ ৯৯-১০৮। 


বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি ১৭৭ 


চিঠিতে 1১৪ ১৭৫১-র এপ্রিল মাসের ব্‌.স্টিতে দেশে বন্যা হয়েছিল বলে উজ্লেখ আছে। 
এ বুচ্টিতে দেশের নীচু অঞ্চল ড্‌বে হায়, শস্যহানি ঘটে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । 

(২) ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পথন্ত বাংলাদেশে চলেছিল বগীর বা মারাঠা আকুমণ। 
এ আকৃমণ পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকলেও সামাজিক ভাবে বাংলার কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছিল। হলওয়েল জানিয়েছেন “বাংলায় মারাঠা আকুমণ 
যুদ্ধের সমস্তরকম ধ্বংসাআ্ক কৃফল নিয়ে দেখা দিয়েছিল'। খাদ্যশস্যের অভাব, 
মজ্‌.রি বৃদ্ধি ও অভ্যস্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি মারাঠা আকুমণের প্রত্যক্ষ 
ফল।১৫ বাঙ্গালী কবি গঙ্জারাম “মহারাম্ট্র পুরাণে” মারাঠা আকুমণের ফলে বর্ধমান 
অঞ্চলে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মারাঠা 
আকুমণ রুখতে বাংলা সরকারকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় এবং মোটা টাকা সৈন্য 
বাহিনীর বেতন হিসাবে ব্যয় হয় । এরই মধ্যে বিহারে দেখা দেয় আফগান বিদ্রোহ 
(১৭৪৫, ১৭৪৮ )। জম্মুটের প্রাপ্য রাজদ্ব পাঠানো বন্ধ হয় এবং নবাবদের 
প্রতিবছর বহুমল। হীরে» মতি, জহরত কিনে টাকা জমানোর প্রবণতা আর দেখা গেল 
না। এজন্যে বেশ কিছু টাকা বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এল । 

(৩) বাংলা সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বাজার 
থেকে বেশ কিছু টাকা সায়ের খাতে আদায় করতে শুরু করে দেয় । স্থানীয় শুল্কের জন্য 
স্থানীয় বাজারে ভোগ্য পণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পন্ত্রের দাম কৃমাগত বেড়ে চলে । 

(8) এ যুগে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় বাংলার বাজার থেকে প্রচুর 
পরিমাণে সুতীবস্ন্ত্র, কীচারেশম ও রেশম বন্ত্র কিনত। তাতে প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারের রীতি অনুযায়ী জিনিস-পন্রের দাম বাড়তে থাকে । ১৭৫২-তে ফরাসিদের 
প্রতিযোগিতার জন্যে ঢাকায় সুতীবস্ত্রের দাম বেড়েছিল ।১৬ 

(৫) এর সঙ্গে ছিল বিদেশীদের আনা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপো। বাংলার 
বাজারে টাকার যোগান বেশি হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের উধব গতি দেখা গেল । 

(৬) পলাশী-উত্তর কালে (১৭৫৭-৬৯) বাংলার বাজারেও কতকগুলি নিত্য- 
প্রয়োজনীয় পণ্যে ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিঙগঠিত 
হয়েছিল। অতিলাভের আশায় পরিচালিত বেসরকারি বাক্তিগত বাণিজ্যের ফলে 
বাংলার বাজারে জিনিস-পন্রের দাম বেড়েছিল। জিনিসের দাম বাড়লে মৃল্য-সৃচক 
বাড়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বেতন, মজুরি ইত্যাদিও বেড়ে চলে। ১৭৩৭ থেকে ১৭৬৯ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এ ধারাটি অব্যাহত ছিল । 

১৭৩৭ থেকে ১৭৬৯ পর্ন্ত বাংলার অর্থনৈতিক জীবন অনেক বেশি গতিশীল । 
মূল্য ও মূল্যস্তর কুমবর্মমান। বেতন ও মজুরিও উধ্ব'গতি। অভ্যন্তরীণ বাজারে 
টাকার ঘোগান অনেক বেশি। এ পর্বে বাংলার অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও 


১৪ গোবন্দরাম মিতু কলকাতায় কোম্পানর রাজদ্বের ম্যানেজার ছিলেন । 
১৫1 জে. জেড. হলওয়েল, ইন্টারোস্টং 'হিষ্টোরিকাল ইভেল্টস- পুঃ ১৬১। 
১৬। কনসালটেশনস, ১১ ডিসেম্বর ১৭৫২। 


২ 


১৭৮ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


আন্তজাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে চলে। বাঙালীর কয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ে। খাদ্যশস্য ও ভেগ্য 
পণ্যের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষি ও শিজ্পে নতুন করে উৎসাহের 
সৃ্টি হয়। কৃষি ও শিজ্পে উৎপাদন বাড়াতে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সুষ্টি 
হয়। এ যুগে বাংলার আর্থিক চিন্লের একটি ভাল দিক হল দেশে বেকারত্ব ছিল না। 
দেশে এসময় প্রচুর কাজ এবং যথেষ্ট শ্রমিক ও কারিগরের প্রকৃত অভাব ছিল। 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বত'মান ফোট' উইলিয়ম দুগ নির্মাণের শুরুতে কোম্পানির 
কত,'পক্ষের কাছে যথে্ট সংখ্যায় কাজের লোক জোগাড় করা একটা সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছিল।১৭ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কতৃপক্ষ ব্রহ্মদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানির উপনিবেশ নেগ্রাইতে কিছু কুশলী কারিগরের প্রয়োজন হওয়ায় বাংলা 
থেকে সংগ্রহের চেষ্টা করেছিল। তাদের দরকার ছিল মিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতোর, 
পাথর মিস্ত্রি, ইট মিস্ত্রি, কলি প্রভূতি। কর্মকার, ছুতোর ও মিস্ব্রি নেগ্রাই যেতে 
রাজী হল না। ইট মিস্ত্রি ও কুলি পাওয়া গেল বটে তবে তারা মজ্‌.রি চাইল দুগুণ 
এবং তার সঙ্গে দৈনিক ভাতা হিসেবে চাল, ডাল, ঘি, লবণ ইত্যাদি ।১৮ এ থেকে 
অনুমান করা যায় এ যুগে বাংলাদেশে .এ শ্রেণীর কমী'দের কাজের অভাব হত না। 
শতাব্দীর শেষ তিনদশকে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 

ঘটনা হল ছিয়ান্তরের মন্বস্তর ও তার অর্থনৈতিক প্রভাব। এই মন্বস্তরে বাংলার 
এক-তৃতীয়াংশ মান্ষ প্রাণ হারায় ও এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে যায়। 
তবে কোম্পানির রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা যায় না। ১৭৭১-এ সংগৃহীত রাজস্ব 
১৭৬৮-র রাজস্ব থেকে সামান্য বেশি ছিল।১৯ ১৭৬৮ ও ১৭৬৯-এ প্রচণ্ড খরায় শস্যহানি 
ঘটে। তার উপর কোম্পানির নায়েব, দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁর জবরদস্তি 
রাজস্ব সির ফলে দেশে এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্র মহাদুভি'ক্ষের 
সময় রেজা খাঁ ও কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ফাটকাবাজি 
(59090919001) ) করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। 
একটি সমকালীন ছড়ায় এ সময়কার অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে । 

নদনদী খালবিল সব শুকাইল। 

অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল ॥ 

দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে। 

দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে ॥ 

একচেটে ব্যবসা দাম খরতর। 

ছিয়াস্তরের মন্বস্তর হ'ল ভয়ঙ্কর ॥।২ « 


। 1স. আর. উইলসন, দ্য বাঁচডং অব দ্য প্রেছেন্ট ফোর্ট উইলিয়ম, ক্যালকাটা 'রাঁভয়যা, 
জ.লাই, ১৯০৪ প:ঃ ৩৭৬। 
১৮1 বেঙ্গল পাবাঁলক কনসালটেশনস:, ৩ জুলাই ১৭৫৩, জে. লঙ্‌ এ, পঃ &৪-৫৪। 
৯৯1 ডাঁরউ, ভাঁরউ, ছাণ্টার, এ্যানালস, পঃ &৬। 
ই০। সংপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, প ৮৬। 


বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজ্‌রি ১৭৯ 


দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, উৎপাদন হাস, বেকারত্ব, একচেটিয়া ব্যবসা, মৃল্যরদ্ধি এখুগে 
বাংলা বাজারের কতকগুলি সাধারণ বৈশিসষ্ট্য। কোম্পানি কতকগুলি পণ্যে_ লবণ, 
"আফিম, সোরা ইত্যাদি-_-একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। কোম্পানির কর্মচারীরা 
স্থনামে ও বেনামে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে যায় আর শতাব্দীর শেষ দুই দশকে. বুটিশ 
বণিকর৷ বৈদেশিক বাণিজ্যে কোম্পানির প্রতিযোগী হিসেবে দেখা দেয়। এদের 
প্রতিযোগিতার জন্যে কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি দামে সুতীবক্ত্র ও রেশম কিনতে 
বাধ্য হয়। 

শেষ পর্বে (১৭৬৯-১৭৯৯ ) বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের দাম কৃমাগত বাড়তে থাকে । এযুগে মোটা চালের দাম টাকায় ষোল 
সের, গম টাকায় বন্রিশ সের, তেল টাকায় ছয় সের এক পোয়া, ঘি টাকায় তিন সের। 
লবণ একমণ আড়াই থেকে তিন টাকা। সিল্ক এক সের আট থেকে নয় টাকা 
এবং একটি গরুর দাম পাঁচ টাকা।২১ দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে বেতন ও মজ্রি 
বেশ কয়েকগুণ বেড়ে যায় । জেলা কালেক্টুরিতে একজন নায়েব মাসে পেতেন একশ 
টাকা, একজন কেরানী দশ টাকা, একজন পিওন চার টাকা ও একজন দপ্তরি সাড়ে 
তিন টাকা। এ যুগে একজন তাঁতি মাসে আড়াই থেকে সাড়ে সাতটাকা পর্স্ত 
রোজগার করত। একজন সুতো কাটুনীর মাসিক আয় এক টাকা ছয় আনা থেকে 
এক টাকা চার আনা। কলকাতায় একজন ধোপার মাসিকবেতন চারটাকা ছয় আনা, 
দরজীর তিন টাকা ছয় আনা, নাপিতের সাড়েপাঁচ টাকা এবং রাঁধুনীর আট থেকে 
পনেরো টাকা।২২ এযুগে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের সারা মাসের খরচ হল এক 
টাকা।২৩ এক টাকায় একজন মানুষের একমাসের প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যবস্ 
কেনা যেত। 

এযুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারের অপর বৈশিষ্ট্য হল কোম্পানি তার রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে এদেশের তাঁতিদের কম পারিশ্রমিক দিয়ে তার 
প্রয়োজনীয় বন্দর বানিয়ে নিত। কোম্পানি যে পারিশ্রমিক তাঁতিদের দিত তারও 
একাংশ গোমস্তারা অবৈধভাবে আআ্মসাৎ করত। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের 
জবরদস্তি ব্যবসায় ঢাকা, সোনারগাঁ ও শান্তিপূরের তাঁতিদের ১৭৭০ দশকের পারিশ্রমিক 
৯১৭৪০ ও ১৭৫০ দশকের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম হয়ে যায়। বিহারের আফিম 
চাষীদেরও এদশা হয়েছিল 1২৪ পলাশীর আগে তারা সাধারণত একসের আফিমের 
জন্যে কমপক্ষে দু টাকা পারিশ্রমিক পেত। শতাব্দীর শেষ দুই দশকে সাধারণভাবে 
তাদের পাওনার হার হল সের প্রতি এক টাকা নয় আনা।২৫ ষাটের দশকে বাংলা 
দেশের লবণ শ্রমিক মালঙ্জিদের মজ্‌্রির হার একেবারেই বাড়েনি। আগের দশকের 
হারে স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। 


২১। প্রঃ সারণী &। 

ই২। দ্রঃ সারণণ ৬। 

২৩। প্রাপীডংস-, বোর্ড অব ট্রেড, ১৪ মার্চ, ১৭৮৭ । 

২৪। এন. কে. সিংহ. &, প্রথম খণ্ড, পঃ ১৬৭-৬৮। 
২৫ বেঙ্গল পাণ্ট এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, খন্ড ৮৭, ১১৬৮। 


১৮০ বাংলার আর্থিক ইতিহ!স 


সারণশ-__-১ 
প্রথম পর্বেরি (১৭০০-১৭৩৭ ) দ্ুব্যম;লঃ 
সমর £ ১৭০০-১৭২২ পারমাণ দাম 
জিনিস মণ সের টাকা আনা পয়সা পণ গণ্ড? 
চাল (ভাল ) ২ - ১ -_ 
চাল (মোটা) 816 - ১ -- 
চাঁন ১ বেলন ২ইমণ ১৩ ১/১০ - 
সাখন ঠ -- 9.1& 
তেল ১ --- ১-১২ আনা-_-২ টাকা 
লম্বা লংকা ৬ -_ 81& 
লংক৷ ৯ টি ১২ ১২ 
বাদাম ঠ নি ৈ 
কসাঁমস ঙ পপ ৩ ৬ শ্ 
শুকনো আঙ্গ'র ১ রি ৪ ২ নর 
নভেম্বরবন্দ 'সিজ্ক -- ১ ৪ ৮ রি 
ব্রড রুথ (1বদেশী) ১ গজ ২ 
সাধারণ 
সোরা ৬ & ৩ এ 
সসা ১ ৪ ই - 
সাদা সখসা ১ ২০ 7 - 
চকমাক পাথর ১ পাউন্ড -+ ৯) ২ 
মাদেয়া মদ ১ পাইপ ৃ ১২৬-১৭৮ ৯ ৯ 
সময় £ ১৭২১৯ 
বাঁশফুল ভাল চাল ১নং ৯ ১০ ১ - 
চাল ইনং ১ ২৩ ১ -শ 
চাল ওনং ৈ ৩৫ ৬ আঃ 
দেশনা চাল (মোটা ) ৪ ১৫ ৬ -_ 
পৃবরঁ চাল (মোটা ) ৪ ২৫ ১ -- 
মুনসারা চাল (মোটা ) €& ২৫ ১ ২ 
ক্‌রকাশালণ চাল (মোটা) ৭ ২০ ৬ লি 
গম উনং ৩ শপ ৬ 2 
গম নং ৩ ৩০ ৬ -- 
ঘৰ ৮ শা ৬ টি 
ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য) ৪ ৩৫ ১ - 
তেল নং ২১ ১ -. 
তেল ইনং ২৪ ১ -_ 
1 ১নং ১০২ বে -- 
1ঘ ২নং ১১১ ১ -- 


সূত্রঃ ডায়োর এণ্ড কনপালটেশন বৃক ১৭০৮-১৭২২৯ও সিক্স রিপোর্ট, ১৭৮২, 
সংযোজন ১৫। 


বাজার, দ্রবামূল্য ও মডুরি 7 ১৮১ 


সারণী ২ 
প্রথম পর্বের (১৭০০-১৭৩৭ ) বেতন মজযার । 
শ্পদ বেতন 
মাঁপক দৈনিক টাকা আনা পরঙসা কাঁড় 
কেরান* প্র ৪ ৬ টড 
পুলিশ দারোগা ৪ এ রি 
রাজগ্ৰ আদারকারণ রি ১: ১৩ -- 
পুলিশ কনেস্টবল রী ১ ৮ -_ 
তাঁত ১ ৮ -- 
সাধারণ মগুর/কাঁল ১ পণ ১২ গণ্ডা কাঁড় 
রাজানীস্ত ২ পণ ১গণ্ড। কাঁড় 
কুশল? কারিগর -7 72৯০ - 
ইংরাজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পা'নর এদেশীয় কর্মচারীদের বেতন 

কোতয়াল টা ৪ টি ১ 
কেরানণ রঃ ৪ ১০ -- 
পওন রর ্‌ ৯ টন 
পাইক ১ ৯ -- 
করসংগ্রাহক ক ৯১ -- 
ড্রামার ও পাইপার ২. ১ ১২ -- 
হালালদোর 2 ১২ -- 
শশকদার রঃ শু ৪ 
মন্ডল 5, ্‌ রি; 
পাটোয়।রি টৃ ২ -- 
ভাঁকল 55 €& নন 
কাহার (পালকি ১ -- 

বাহক ) 
চোপদার রঃ ত - 
ধোবা ই টি 
নাপত টা ৮ 
গুরালি ৩ -- 
পতাকাবাহক ২ ৮ 
মাল ২ -- 
মধা টু ৩ --- 
শালা ৮ ২ টু 
সারে রা ১০ টি 
টানডেল রর ৮ - 
€ ছোট আফসার ) 

ঞস্কর 5 € শপ 

কল ফাতার মেয়র কোটের কর্মচারীদের বেতন। 
দোভাষী ৪ ২০ রে 
দেশী কোর্টসাজেন্ট 5 ২ ৪ - 
অজ্ডারম্যাম ঁ ১৫ -- 
সাজেণ্ট. 

ব্রামণ 52 ত ৪ কিস্তি 
ক্যাশিয়ার রি ূ ৫ সস 
মেথর ১ ট্রি 


সৃত : ভারোর এণ্ড কনসালটেশন বক ৯৭০০-১৭২২, ?স. আর. উইলসন, আমাল 
এানালস- অর দি ইংলিশ ইন বেগল, চার খন্ড, জেমস: লঙ এ, পু, ৪২, 6৪, ৬২; 
কলসালটেশনস, ২৫ মাট ১৭২৩।" 


১৮২ বাংলার আধি'ক ইতিহাস 


সারণদ-_ ৩ 
[দ্বতীয় পর্বের (১৭৩৭-১৭৬৯ ) দ্রবাম/ল্য 
সময়ঃ 'জানস পারমাণ দাম 
মণ সের টাকা আনা পরসা কাড় 
১৭৩৮৪ চাল ২_ ২০--৩ মণ ১ -- 
কাপাস ১ ২২ ৮ রি 
১৭৫১ ৫২ ঃ চাল ১৩২ -১--১৬ সের বে --- 
অন্যান] শস্য ১--১-১২ সের ১ - 
গম ১-৩২--১-৬সের ১ -- 
ময়দা ১_ ৩ সের_-১ মণ বে -- 
ত্লে ডি. & --- 
নাল ১ ২২ রা 
কার্পাস - ২৫ ১ রা 
কাঁশমবাজার ১ & ৮ রি 
1ন্ক 
গোরা ১ ৪ ৮ - 
জবাল৷নি কাঠ ১০০ ১০ রা 
১৭৩৭ ৫৭ : তামাক খে ১০ -- 
[টিন বে ২৪ -- 
ইট ১ হাজার ৩ ১০ ই 
চু ১০০ মণ ৩১ লি 
[মিজ্টি বে ১ কাছন কাঁড় 
পান দুপণ ২০ গগ্ডা কড়ি 
১৭৫১৪ লবঙ্গ ১ ১৬ -- 
জোন ঙ ১২ হ টির 
জায়ফল বে ৬ - -- 
লংকা ১ ২৫ -- 
দারাচানি ১ & - 
বাদাম ১ ২৫ -- 
শুকনো 
কিসামিস ৬ ৬০ 2 
দাড় খে ১২ - 
সাদাসশসা ১ ৮ -- 
মোম বে ৩২ -+ 
হং ১ ১০০ 
চিনি ১ ১৬ 2 
পারদ ঙ ই ৬২ রি 
ইউরোপের 
লোহা বে ৯ ৮ - 
ইস্পাত ১ ১৫ উর 
' মাদ্রাজ লবণ ১০০ ১০০ 
১৫৬০৪ চাল ২ ২০ ১ আক্ট টাকা । 
তেল ১ ২ ৮ ৪, 
তলা ১ ৪-৫ পণ কাড় 
[স্ক ৯ ৬--১০ 


সুঘঃ কনগালটেশনস, ১১ ডিসেস্বর ১৭৫২ . গ্রোবিচ্দরাম গিপ্রের চিঠি, ২০ নভেম্বর, 
১৭৫২; প্রাসডিংস-, ই৬ সেপ্টেম্বর ১৭৫৭ ; প্রসাডংস-, ১৫ জান-য়ারণী ১৭৫৯; 
প্রীসাডংস-, ১ নভেম্বর ১৭৫৯ ; ভাদতচণ্দ, অন্বদামঞ্গল, মালনীর বেসাতি পুঃ ১৩। 


সময়ঃ 


গ্দ মাসিক 


১৭৩৯ $ ইটমস্রি 


১৭৫৯ $ 


ছহতোর 

মাঁছলা শ্রামক 

কুঁল/মজ:র 

নৌকা মাঁঝ 

[পওন 

দারোয়ান 

ধোপা 

নাঁপত 

মশালাঁচ 

চোপদার 

প্রধান রাঁধুনী 

কোচম্যান 

প্রধান দাস 

জমাদর 

1খতমতগার 

রধুনপর প্রধান 
সহায়ক 

হেড বেয়ারার 

দ্বতশয় দাসী 

1পওন 

পাঁরবারের ধোপা 

একজনের ধোপা 

সাহস 

নাপিত 

হেয়ার ড্রেসার 

গুহমালী 

ঘাসংড়ে 

নার্স 

সারেঞ্গ 


১৭৬০ তাঁত 


১৭৬৭ 


৪ 


বাজার, দ্রব্যমূল্য ও মজুরি ১৮৩ 


সারণী ৪ 
[দ্বতণয় পৰে (১৭৩৭-১৭৬৯ ) বে হন/মভুর 
বেতন 
দৌনিক টাকা আনা পয়সা 
তী টিনিিসিন 
২ ১৫ 
২ নি 
ছ চিনি 
০১] ৯ 
২ ৮ 
ই ৮ 
১০ টে 
রি টি 
$ ০ 
€ 22 
€& সি 
৫ সদ 
& বিটি 
[২ এ 
৩ স্্র 
তি 2 
ঙ 
তি 
২ ৩ 
০] রি 
৯ ৮ 
গড ৮ 
১ ৮ 
১ ৮ 
ছু ০০০ 
১ ৪ 
৪ 
১০ ২ 
১ ৮ 
২--১২--৩ টাকা 


কাল 


59 


কাঁশমবাজার ফ্যাক্টীর রেক্ডস-, ৫ম খণ্ড, ১৭৩৯, ১৭৫১৯, সনে কলকাতার জামদায় 


বধকার, ফ্রাতকল্যাপ্ড ও হলওয়েল 


ও. কাট্টান্সলের ক।ছে ১৭৫৯ সনের 


বেতনহার স-পাঁরশ করেছিলেন। প্রীসাঁডংস, ২০ মার্চ ৯৭৫৯ ; প্রসাঁডংস, ২০ 


নভেম্বর ১৭৬৭ । 


১৮৪ বাংলার আথি'কি ইতিহাস 
লারণণ-_৫ 
শেষ পরের (১৭৬৯-১৭৯৯) দ্রব্যমূল্য 
সময় জানস পারমাণ দাম 
মণ সেবক টাকা আনা পরসা কাঁড় 

১৭৭৬ £ বাঁশফ,.ল ভাল চাল নং ১৬ ১ -- 

চাল ইনং ১৮ বৈ -- 

চাল ওনং ২১ ১ - 
দেশনা চাল ( মোটা ) ৩২ ৯ - 
পবা (মোটা) ৩৭ ১ 
মুনসুরা (মোটা) ১ ৬ - 
কৃফণশালণ (মোটা ) ১ ১০ ১ রা 
গাম ৬নং ৩২ শু --- 
গম ইনং ৩৫ ১ 
যব ১নং ১ ১৩ ১ -- 
ভেনট ( ঘোড়ার খাদ্য) ২০-২২ ১ -- 
তেল ১নং ৪৯. ২ 
তেল ২নং ৬ ত. ৪8 
ঘি ১নং ৩ বে -_ 
ঘ নং ৪ - 

৯৭৯৫ £ চাঙ্স, গম, যব বে ১ “কি নি 
ঘি ১ -: ৩ রে 
গরু ১ট ৫ -" 

১৮০০ £ ঢাল ২০ ১ আর্ট টাকা । 
তেল ৬ ৪ 'সিক্কাটাকা। 
তুলা ১ ৯ পণ কাঁড় 
লবণ ঙ ই- ৮'৩টাকা 
নল ১ & ৮ তি 
আফিম ১ চেস্ট ৩২০ চর 
বেগল সিন্ক বে ৮-৯ টাকা 
ইউরোপণয় পদ্ধাততে 

তোরস্ক ১ ১২-১৪ টাকা 
সারা ৯ ই-২-৮ আনা 


সংঘ্রঃ সংযোজন ১৫, সিজথ: রিপোর্টঃ ১৭৮২; এন.কে সিংহ, এ, ২ইর খণ্ড ,পহঃ ২০৯। 


সময়ঃ 


৯৭৭২ ঃ 


৯৭৭৩ £ 


শেষ পর্বের ( ১৭৬৯-১৭৯৯ ) বেতন|মজ.1র। 


মাসিক 
(নিজামত বিভাগের কমণারীদেয় বেতন) 


পদ 


দারোগা 
ফৌজদার 
মুফতি 


মোৌজভ 


নায়েব ফৌজদার 


মুন্সী 
ভাঁকল 
মোহরার 


মোহরার 
পোদ্দার 
'পিওন 
জমাদায 
ফরাস 
মর্ধা 
মশালাঁচ 
ঝাড়েওয়ালা 
দপ্তাঁর 


"নায়েব 
'পেশকার 


সৌরজ্তাদার 
কেরানগ 
মুন্সী 
খাজাণা 


ভাঁকল 


দপ্তাঁর 
ফুরাস 


বাজার, দ্রব্যমূলা ও মজুরি 


বেতন 


'খাজান্টীর কেরানণী ১, 
পোদ্দার 


'জমাদায় (হেডাঁপওন) , 
গপওন 


সারণী--৬ 


টাকা 


50০0 
২০০ 
১৫০ 
১০০ 
১০০ 
৬০ 
&০ 
২০ 


১৫ 
১৫ 


১০ 


এটি £/ ৫ 


১০০ 
$০9 
২৫ 

১০ 
১০9 
৫ 
১০ 


৩০ 
১০ 


বি ডে 9 


১৮৫ 


আন 


৯৮৬ বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


সারণী-_-৬ 
সমর়ঃ পদ বেতন মাঁসক আর্কট টাকা আনা; 
১৭৭৪ $ খানসামা নু রঃ ৮ ১৫ 
বাটলার টা ৫ ৮" 
[খতমতগ।র ৪ ৬ 
রাঁধ,নশ রর রঃ ৮ ১৫ 
এ সহকারণ পা রর ৩ ৬. 
মশালাচ রর ৩ স্পা 
বেনিয়ান রী চঃ ২ ৩. 
[পিওন ও হরকরা ১ ৩ ৪ 
একা'ধক ব্যান্তুর ৬ 
চলকাটা নাপত », ক ২ পু 
পাঁরবারের নাপত ১, রঃ ৫ ৮ 
হেড বেয়ারা রা & -- 
অন্য বেয়ারা রঃ গু - 
দাঁড় কাটা নাপিত ,, ২ রি 
এ পাঁরবারের রঃ ৪ ২ 
হুকাবরদার টা & ২ 
সরদার মালণ ্ টা ৪ -- 
এ সহকারণ ৫ গু 2 
কোচম]ান রঃ ৬ ৮ 
সাহস নী 5 ০] ৪ 
ঘালধড়ে 59 5? ছ্‌ লি, 
একজনের ধোপা ৯, টা ই টি 
ইস্রিকার পু রি ই ৩ 
পারুবারের ধোপা ১ টা ৪ ৬ 
পরিবারের হস্ল্িকারী ,, ৪ ৬ 
দরজণ হী রঃ ৩ ৬ 
তাঁত ্ ২/২.৮,৭-৮ আনা 
সুতা কাটুন ৯ রা ১-৬:১-৪ আনা 


সুরঃ আর. বি. র্যামমবোথাম, এ, পঃ 8৮, ফিফথ্‌ রিপোর্ট, ১ম খন্ড, প?ঃ ২৪৯, 
গোঁতম ভ্রু, এ প:ঃ ৩১-৩২। 


১৪ 
স্ছল ও জলপথ, পরিবহন ও যোগাযোগ 


রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দেশের অর্থনীতি, কৃষি” 
শিপ, বাজার, ধনোৎপাদন বাবস্থা এবং অনান্য সামাজিক ও আথি'ক কাজকর্ম 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে ।১ অন্যভাবে বলতে গেলে একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা 
সে দেশের পথঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নিভরশীল । 
ভ্যালেশ্টিনের গ্রন্থে প্রকাশিত ভ্যানড্যনব্রকের মানচিত্রে (১৬৬০) তৎকালীন বাংলার 
অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বা সড়কের উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বাংলার সবন্্র অনেক বড় বড় রাস্তা, নদীপথ ও যোগাযোগ বাবস্থা সমগ্র বাংলাকে 
যুক্ত করে আর্থিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক অবস্থার সৃচ্টি করেছিল। ১৭৭৮ খাষ্টাব্দে 
প্রকাশিত জেমস্‌ রেনেলের 'ডেসকিপসন অব দ্য রোডস ইন বেঙ্গল গ্র্যাণ্ড বিহার' 
গ্রন্থে বাংলার প্রধান রাস্তাগুলির উল্লেখ আছে। এয্‌গে বাংলার প্রধান চারটি 
কর্মকেন্দ্র হল কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা। এগুলির সঙ্গে উত্তরে নেপাল 
ও ভুটান: দক্ষিণে উড়িষ্যার গজাম জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও 
ছোটনাগপুরঃ পশ্চিমে কাশী ও গাজীপুর, উত্তর পশ্চিমে বিহারের বাতিয়া, উত্তর 
পর্বে শ্রীহট্র, জয়ন্তিয়্া ও খাসপুর এবং দক্ষিণ পূর্বে চট্টগ্রাম, রাজঘাট এবং 
জুলকদ্দার সংযোগ ছিল ।২ প্রধান প্রধান শহরগুলি ছাড়াও অনেক অপ্রধান ও কম 
গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানের বেশ ভাল সড়ক যোগাযোগ ছিল 
বলে জানা যায়। বর্ধমান থেকে দুটি প্রধান সড়ক চন্দননগর হয়ে কলকাতা পর্যন্ত 
গিয়েছিল।৩ এর মধ্যে একটি শেরশাহ্‌ নিমি'ত বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড । বর্ধমান 
থেকে অনেকগুলি রাস্তা ধনিয়াখালি. তমল.ক, বজবজ, নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, 
রাধানগর, চন্দ্রকোনা এবং গঙ্গা ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল সুতীর কাছে ফারুকাবাদ পযন্ত 
যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল । বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর হয়ে জলেম্বর পযন্ত সড়কটি 
বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত। বাংলার নবাবদের সৈন্যবাহিনী এ পথে উাড়িষ্যয় 
যাতায়াত করত। তেমনি এযগে বাংলার সিল্কের বড় ঘাঁটি কাশিমবাজারের সঙ্গে 
একাধিক স্থানের ভাল যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল । কাশিমবাজার থেকে রাজমহল 
হয়ে পাটনা পযন্ত প্রসারিত ২৮১ মাইল লম্বা এক দীর্ঘ রাস্তার উল্লেখ পাওয়া 
যায় । এছাড়া কাশিমবাজার থেকে অনেকগুলি রাস্তা বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর 
বোয়ালিয়া, মীনখোত, দিনাজপুর, বালিট ড্খি, বীরভূম, মালদা, রংপুর, রাঙামাটি, 


১। ডারিউ.ট. জ্যাকম্যান, ডেভেলপমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইংল্যান্ড, লন্ডন, ১১৬২, 
ভামকা। 
ই। জেমস রেনেল, ডেসক্রিপসন অব দ্য রোডপ ইন বেগল এযান্ড বিহার, প:ঃ ১০- 
৬৯। 

৩। জেমস: রেনেল, দ্য জানালস্‌, পঃ ৯৭-১০৮।, 


১৮৮ বাংলার আগিক ইতিহাস 


গোয়ালপাড়া, বীরকাটি, কান্দি ও সুরুল (বীরভ্ম ) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।৪ 
কলকাতা থেকে কাশিমবাজার হয়ে রাজমহলের মধ্য দিয়ে পাটনা পযন্ত রাস্তা ৫২২ 
মাইল দীর্ঘ। এ পথেই এলাহাবাদ ও মথুরার মধ্য দিয়ে দিল্লী-আগ্রা যাওয়া যেত। 
১৭১৪ খীষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির দূত জন সুরমান (001. 
59127727) সম্াট ফারুখশিয়ারের কাছ থেকে বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্য 
এ পথেই দিল্লী গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে ঢাকা যেতে হলে হই্ছামতী, পদনা 
ও ধলেশ্বরীর ৩৮২৪ লাইল জলপথ পাড়ি দিতে হত।৫ লখিয়া ও প্রাতন ব্রদ্গাপুন্র 
দিয়ে ঢাকা থেকে গোয়ালপাড়ার জলপথ ২৮৯ মাইল দীর্ঘ । ফেণী নদী থেকে 
চট্রগ্রাম পযাত্ত জলপথের দৈর্ঘ্য ৪৯ মাইল আর ঢাকা থেকে লক্ষীপুর (নোয়াখালি ) 
৬৭ মাইল। ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা, ছোট মেঘনা, মেঘনা ও সুরমা মদী বেয়ে শ্রীহটে 
যেতে হলে ২৭৫ মাইল জলপথ পাড়ি দিতে হত । বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষাকারী রাস্তা ছাড়াও জেলার মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগের অনেক রাস্তা ছিল। 
রেনেল বীরভূম জেলার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী অনেকগুলি রাস্তার উক্লেখ 
করেছেন। এগুলির মধ্যে প্রধান হল নাগর থেকে দেওঘর, ক্‌মিরাবাদ, মালতি ও 
মরাগ্রাম রাস্তা। নাগর থেকে তিনটি রাস্তা বেরিয়ে সিউড়ীতে শেষ হয়েছিল । এখান 
থেকে কষ্চনগর, ইলামবাজার, উখাড়া, পাচেট (রাণীগঞ্জ ) ও সুপুর পর্যন্ত রাস্তা 
ছিল। এছাড়া আরো অনেক ছোটবড় রাস্তা বীরভূম জেলার অভ্যন্তরে ভাল যোগাযোগ 
ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। 

বড় বড় শহর কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান ও ঢাকার মধ্যে একাধিক 
প্রশস্ত রাজপথ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এ রাস্তাগুলির বেশির ভাগ সব খাতুতে 
ব্যবহার করা যেত। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি হল £ (১) কলকাতা থেকে যশোর ও 
ফরিদপুরের মধ্য দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত রাস্তা । এ রাস্তায় যেতে হলে অনেক নৌকাফেরি 
পার হতে হত। (২) কলকাতা থেকে দমদম-বারাসাত হয়ে মুশিদাবাদ রাস্তা ) 
(৩) বর্ধমান থেকে কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদ; (৪) মেদিনীপুর থেকে কলকাতা ; 
(৫) কলকাতা থেকে সাঁওতাল পরগনার পাচওয়ারি ও পাঁকড় পষন্ত ।রাস্তা ও (৬) 
বর্ধমান থেকে হুগলী রাস্তা ।৬ বারাসাত থেকে যশোর পযন্ত রাস্তার অবস্থা ভাল 
ছিল না। রেনেল তাঁর 'জার্ণালে' লিখেছেন £ *“বারাসত ছাড়ার পর আমরা খুব কম 
ভাল রাস্তা পেয়েছি ; রাস্তাগুলি খব সঙ্কীর্ণ অসমতল ও আঁকাবাঁকা (2170, 
০৫1) 800. 01:০০19) । প্রায়ই ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে রাস্তা। যখন মাঠে 
চাষ শুরু হয় তখন রাস্তার হদিস পাওয়া যায় না।। যশোর থেকে খুলনা এবং 
খলনা থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত রাস্তার এ একই অবস্থা। এ রাস্তা সবন্ধত বক 


৪1 জেমস রেনেল, এ পঃ ১০১-১০৮। 
&| এ , পু$১১৮-১১৯। 

৬। হুগলী 'ডিঁশ্বর গেজোটয়ার, প:ঃ ১৯৪। 
'ঞ। জে, রেনেল, দ্য জারন্নালস, পঃঃ ৮৬। 


স্থল ও জলগথ, পরিবহন ও যোগাযোগ ১৮৯ 


ও অসমান। রেনেলের আর একটি মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । তিনি লিখেছেন 
যে বাঙালীরা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত পছন্দ করে। এর দুটি সম্ভাব্য 
কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন । একটি হল পযাপ্ত জলের সুবিধা, অপরটি 
হল বাংলাদেশে সাধারণত নদীর ধার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকত উচু হয় ।৮ 

খুব স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মত পর্ব ও উত্তর বঙ্গে এত ভাল ভাল রাস্তা 
বা সড়ক ছিল না। পদমা ও ব্রন্মপর্ের শাখাপ্রশাখা, অসংঙ্য নদী ও নালা বাংলার 
এ অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে ।৯ এরকম ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সত্বেও 
পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধো সড়ক 
যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে দুটি রাস্তা ঢাকা এবং আরো দুটি সড়ক 
বাথরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল । কলকাতা থেকে দুটি রাস্তা চট্টগ্রাম ও একটি রাস্তা ঢাকা 
হয়ে শ্রীহট্ট পযন্ত গিয়েছিল। মেঘনা নদীর পূর্বদিকের অঞ্চলগুলিতে রাস্তার অবস্থা 
ভাল ছিল না বলে জানা যায়। রেনেল লিখেছেন “লখিপুর (নোয়াখালি) থেকে 
চন্দরগঞ্জ পযত্ত রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, আর চন্দরগঞ্জ থেকে কলিন্দ 
পথান্ত অঞ্চল নীচু বলে রাস্তা প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে থাকত ।+১০ কলিন্দা থেকে 
ফেণী পর্যন্ত রাস্তাগুলির অবস্থা আরো খারাপ। ফেণী থেকে চট্রগ্রাম পযন্ত রাস্তা- 
গুলির মাঝে মাঝে নালা ছিল আর এ রাস্তায় চলার সময় কাছাকাছি ছোট ছোট 
পাহাড় ও সমুদ্র দেখা যেত । তবে বেশির ভাগ নালার উপর সেতু না থাকাতে 
বর্ধাকালে এগুলি পার হওয়া দুঃসাধ্য হত। বলা বাহল্য এযূগে বাংলাদেশে বেশির 
ভাগই মাটির কাঁচা রাস্তা । অল্প দু একটি মান্ত্র পাকারাস্তা। 

স্থলপথে মরীচা (ইংরেজদের মিরচা) বাংলা ও বিহারের বাণিজ্য পথের উপর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাঘোগ ও পরিবহন ঘাঁটি । বিহারের সোরা, সিল্ক ও আফিম 
এখান থেকে ভাগীরথী বা জলঙ্গী হয়ে কলকাতায় আসত ।১১ কলকাতার সোনা 
রুপো ও ব্রডক্রথ এ পথেই পাটনা যেত। কোম্পানির উত্তর ভারতের বাণিজ্য এ পথ 
ধরেই পরিচালিত হত। তবে এ পথের এক মস্ত অসুবিধা হল মরীচা ও জলঙগীতে 
মাঝে মাঝে জল শুকিয়ে যেত। তখন স্থলপথ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকত না। 
তবে পদনা দিয়ে ঘোরা পথে কলকাতায় আসার জলপথ সবসময়ই খোলা থাকত । 

অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পযত্ত কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়ার ভাল 
রাস্তা ছিল না। মর্শিদাবাদ থেকে তেলিয়াগাড়ি হয়ে পাটনা পযস্ত রাস্তা ছিল। 
সাঁওতাল পরগনা ও বীরভুমের পশ্চিমদিকে ছোট ছোট আধা স্থাধীন সামন্ত প্রধানরা 
কলকাতা ও উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ) 
কলকাতা থেকে এ অঞ্চল পযস্ত যে রাস্তাগুলি দেখা যায় তার মধো কলকাতা থেকে 
ছোটনাগপুরের জুনো, কৃণ্ডা ও পালামৌ রাস্তা, পাচেট পযন্ত দুটি রাক্জ। এবং সিংভূমঃ 


৮। জে. রেনেল, এ, পঃ ৯২। 

৯। জে. রেনেল, মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অবা হল্দস্তান, পঃ ৩৩৫। 
১০। জে. রেনেল, দ্য জানালস-, পুঃ ৭৫-৭৬। 

১১। সকমার ভট্টাচার্য, এ, পুঃ ১৮৫-৮৬। 


৯৯০ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


বরাবর চারটি রাস্তার খবর রেনেলের গ্রন্থে আছে।১২ এ অঞ্চল দিয়ে উত্তর- 
ডারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচেস্টা চালিয়ে 
'যেতে থাকে ৷ ১৭৬৩র ডিসেম্বর মাসে লেঃ নিকল কর্মনাশা নদী থেকে কলকাতা 
পর্যস্ত পথ জরীপ করেছিলেন । শতাব্দীর শেষ দিকে এ পথ আরো ব্যবহারয্যগ্য 
করে তোলা হয়। রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে কোম্পানি কৃমশ 
এরর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে । 

গঙ্গা, পদমা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে সারা বাংল।দেশেঃ 
বিশেষ করে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে, নদীপরিবহন ও যোগাযোগের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে 
রেখেছিল । ডাও লিখেছেন “এখানে প্রতিটি গ্রামের জন্যে একটি খাল, প্রত্যেক 
পরগনার নদী, সমস্ত দেশের জন্যে গঙ্গা যে-বিভিন্ন ধারায় সাগরে গড়ে শিল্পপণ্যের 
রপ্তানি বাণিজের দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছে ।১৩ বর্ধমান, বীরভূম ও তৎসমিহিত 
অঞ্চলগুলি ছারা দারা বাংলাদেশে সর্বন্র নদীপরিবহনের বেশ ভাল ব্যবস্থা ছিল। 
'রেনেল লিখেছেন এমনকি গরমের দিনেও বাংলাদেশের যেকোন স্থান থেকে মান্ত্ 
পঁচিশ মাইল দৃরত্বের মধো নদীপরিবহুনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। বাংলাদেশে 
সাধারণভাবে আট মাইলের মধ্যে নদীপথ মিলে যায় । এই নদী পরিবহনে কর্মরত 
থাকত বাংলার প্রায় তিনলক্ষ মানুষ ।১৪ বাংলার জলপথে এদেশের এককোটি 
মানুষের খাদ্য ও লবণ পরিবাহিত হত । বছরে এক কোটি যাট লক্ষ টাকা 
মূলোর (দু মিলিয়ন পাউও) আমদানি-রপ্তানি পণ্য নদীপথে পরিবহন করা 
হত। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ শিজপপণ্য, কৃষিকর্মে উৎপন্ন ফসল, বাংলার মাছ ও 
অন্যান্য ফসল এ পথে চলাচল করত । এযুগে নদী পরিবহনে অবশ্য অনেক সময় 
লেগে যেত। রেনেলের হিসেবে পূর্ববঙ্গে নদীপথে যাতায়াতে একখানি নোকার 
নভেম্বর থেকে মে মাস পধস্ত জোয়ারে প্রতিদিন চল্লিশ মাইল পাড়ি দেওয়া 
সম্ভব হত। অন্য সময় নৌকাগুলি গড়ে পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল পাড়ি দিতে 
পারত। অনেক অগভীর খাল ও ছোট নদীতে স্বোত এত কম থাকত যে দড়ি 
দিয়ে নৌকা টেনে নিয়ে যেতে হত।১৫ প্ৃব-বাংলার নদীপরিবহনে এক বিপদ 
হল মে ও জুন মাসে উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায বাহিত ঝড় ও রৃষ্টি। অজপ- 
ক্ষণস্থায়ী এ ঝড়ে অনেক সময় পণ্যবাহী নৌকাগুলি ড্‌বে যেত। পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে 
পূর্ববঙ্গের বড় বড় নদীতে এ বিপদ বেশি হত।১৬ ১৭৫৫-এর ৮ ভিসেম্বর 
ডিরেক্র সভাকে লেখা কঙ্পকাতা কাউগ্সিলের একথানি চিঠিতে দেখা যায় মালদা 


১২। জে. রেনেল, “ডেসীক্রপসন', প:ঃ ৪০-১। 

১৩। আলেকজাল্ডাব ডাও, 'হন্দ-স্তান, ১ম খন্ড, পঃঃ ১০ই। 

১৪। জে রেনেল, মেমোয়ার, পঃ ৩৩৫। রেনেল লিখেছেন ৩০.০০০ লোক নৌপাঁরবহনে 
ীনযনন্ত 'ছপ। বুকানন হ্যামলটন উনাবংশ শতাকীর প্রথম 'দিকে এর দশগ্ণ লোককে "নদ 
পাঁরবহনে 1নযান্ত দেখেছিলেন। 

১৫। জে.রেনেল, এ' পুঃ ৩৬০। 

১৬। এ ১১ পুঃ৩৫৯। 


স্থল ও জলগথ, পরিবহন ও যোগাযোগ ১৯১ 


থেকে কলকাতায় কাপড়ের বেল আনতে সময় লাগত ৪৫ থেকে ৫০ দিন। 

এ সময় কলকাতা থেকে দুটি জলপথ উত্তর দিকে গিয়েছিল । একটি কলকাতা 
থেকে বেরিয়ে জলঙ্গী ও নদীয়া হয়ে কোশী অভিমুখে আর অপরটি ভাগীরথী হয়ে 
সৃত্তী পেরিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পানা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এযুগে এ পথটি 
সর্বাধিক ব্যবহৃত হত। কলকাতা থেকে জলপথে ঢাকা যেতে হলে জলঙ্গী হয়ে 
পদনা- সেখান থেকে পাবনা হয়ে ইছা'মতীর মধ্য দিয়ে জাফরগঞ্জ ; জাফরগঞ্জ 
থেকে ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা, ঢাকা থেকে নদীপথে গোয়ালপাড়া যেতে হলে লখিয্মা নদী 
ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিতে হত। ঢাকা থেকে শ্রীহট্র যাওয়ার নদীপথে পড়ত 
বুড়িগঙ্গা, ছোট মেঘনা ও সুরমা নদী । বাংলার পূর্বভাগে নদীগুলি এমন সুন্দরভাবে 
ছড়িয়ে আছে যে জনগণের পণ্য পরিবহনে কোনো অসুবিধা হত না। পূর্ববঙ্গের প্রতিটি 
প্রধান প্রধান শহর ও ধিল্পকেন্দের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ ছিল। সমকালীন 
বিদেশী পর্যটকরা পূর্ববঙ্গের নদীপথ ও নৌপরিবহনের উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছেন। 
এদের রেখে যাওয়া বর্ণনা এরকম £ 'নদীতীরে অসংখ্য শহর ও গঞ্জ; নয়নমনোহর 
ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে নদীগুলি প্রবাহিত । নদীগুলি দেখতে সুন্দর ও নৌপরিবহনের 
অত্যন্ত উপযোগী । কোনো কোনো নদী এত চওড়া ও গভীর যে এগুলি দিয়ে বড় 
জাহাজ স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে ।১৭ 

এয গে সুন্দরবনের মধ্যেও অসংখ্য নাব্য নদীর উচ্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি 
দিয়ে যাতায়াত এবং সুন্দরবনের প্রধান উৎপন্ন পণ্য লবণ ও কাঠ পরিবহনের 
কাজ চলত। এখান থেকে দুটি জলপথ--দক্ষিণপথ ও বেলেঘাটা পথ- কলকাতার 
দিকে গ্িয়েছিল। এখান থেকে হবিগঞ্জের (মাদারিপর) মধ্য দিয়ে জলঙ্গী 
পযন্ত নাব্য নদীপথ ছিল। সূন্দরবন থেকে নদীপথে ঢাকা যাওয়া যেত। 
হাজিগাঞ্জর (ফরিদপুর ) কাছে নবাবগপ্জী খাল দিয়ে খুব সহজে ঢাকা ও লখিপুর 
যাওয়া যেত। গোয়ালন্দের কাছে জাফরগঞ্জ খাল দিয়ে ঢাকা, লখিপুর ও ঢট্ুগ্রাম 
যাওয়ার পথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হত।১৮ সারা বছর এপথে নো চলাচল করত । 
কর্ণফলি থেকে রাঙামাটি পযন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ নদীপথ অভ্যন্তরীণ 
নৌপরিবহনে ব্যবহ.ত হত। বরিশালের কাছে দুর্গাপুর খাল দিয়ে নোয়াখালি 
ও বাখরগঞ্জের মধ্যে নৌ চলাচল করত। মেঘনার বামতীরে নারায়ণগঞ্জের 
একট. নীচে রাজবাড়িতে অনেকগুলি সুন্দর পোতাশ্রয় (5655121 00100)001013 
18211)0]13 101 1009213) ছিল ।১৯ ঢাকার নিকট বুড়িগঙ্গা সারা বছর, এমনকি 
গরমের দিনেও, বড় বড় নৌকা বহন করত । মেঘনার শাখা পাঙ্খিয়া দিয়ে সারা 
বছর মালবোঝাই বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। মেঘনার অপর শাখা ছোট 
মেঘনা দিয়ে সবচেয়ে সোজা ও ছোট পথে দাউদকান্দি থেকে শ্রীহট্রে যাওয়া যেত। 


১৭। জ্ট্যাভোবনাস, ভয়েজ, ১ম খন্ড, পু: ৩৯৯) 
১৮। জে.রেনেল, দা জানালস, পঃ ২৬-২৭। 
১১। এ .. প?ঃ৩৭। 


১৯২ বাংলার আঞ্িক ইতিহাস 


্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকের শাখা ছোট ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসামের চিলমারি ও গোয়ালপাড়া 
যাওয়ার সহজ পথ ছিল। গঙ্গা-পদমা পথ ছাড়াও জলঙ্গী থেকে আব্রেয়ী নদীর 
মধ্য দিয়ে ইছামতী হয়ে ঢাকা যাওয়া যেত 

যশোরের কপোতাক্ষ নদ থেকে সুন্দরবন পয'ত্ত বড় বড় নৌকা যাতায়াত করার 
জলপথ ছিল। যশোর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বৃড়াশিয়া নদী দিয়ে সারা বছর 
বড় বড় নৌকা চলাচল করত । উত্তরবঙ্গের তিস্তা, পুনর্ভবা, মহানন্দা ও ধরলা 
নদী এবং মানস ও ঘোগাট খাল নৌপরিবহনে সহায়ক হত। তিস্তা নদী এসময়ে 
কোন কোন স্থানে খুবই সঙ্কীর্ণ ও অগভীর । গ্রীষ্মকালে তিস্তা দিয়ে নৌচলাচলে অসুবিধা 
দেখা দিত। ঘোগাট খাল দিয়ে জানূয়ারী পর্যন্ত ১৫০ মণী নৌকা স্বচ্ছন্দ চলাচল করতে 
পারত। দিনাজপুর জেলায় যোগাযোগের নদী পুনভবা। ধরলা নদী ৩৫০ গজ 
থেকে সিকি মাইল চওড়া এবং এ নদী দিয়ে সারা বছর দ্ুহাজার মণী নৌকা 
রংপুরের কৃরিগ্রাম থেকে ব্রহ্মপুত্র পযন্ত চলাচল করত । বর্ষাকালে ধরলা পূনর্ভবার 
সঙ্গে যজ্ঞ হত। রংপুর ও কুরিগ্রামের মধ্যে রাস্তা অসমতল ও জঙ্গলাকীর্ণ; তাছাড়া 
ছিল মাঝে মাঝে ঝিল। এ রাস্তায় যাতায়াত করা রীতিমত কম্টকর হত। 
উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নদী মহানন্দা দাজিলিং, জলপাইগুড়ি, পূর্ণিয়া ও মালদা 
জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত । মহানন্দা এ জেলাগুলির যোগাযোগ ও পরিবহনের 
যোগসূত্র হিসেবে কাজ করত । 

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যাতায়াতের 
বা পণ্যপরিবহনের উপযোগী বহু স্থল ও জলপথ ছিল। (১) এ পথগুলি বহিবরঙ্গের 
সঙ্গে ষেমন বাংলার যোগাযোগ রেখেছিল তেমনি দেশের অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান শহর 
ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল । ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। (২) বাংলার 
স্থল ও জলপথ সেযুগে খুব খারাপ ও অব্যবহার্য ছিল এমন সিদ্ধান্তের পশ্চাতে কোনো 
বাস্তব ভিত্তি নেই। (৩) যোগাযোগের অপ্রতুলতায় বাংলাদেশে স্বয়স্তর গ্রামীণ 
অর্থনীতির (5617-30910167)0 ৮111980 6০09:.0029% ) সৃষ্টি হয়েছিল একথাও 
নিঃসন্দেহে বলা যায় না। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তার অভাব এরকম 
অবস্থার জন্যে অনেকখানি দায়ী । (8) এয্‌গে বাংলার স্থল ও জলপথের সবচেয়ে 
বড় বিপদ হল মগ ও পতু'গীজ দস্যুদের অত্যাচার ও লুঠপাট, মারাঠা আকমণ 
এবং শতাব্দীর শেষে সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুদের দলবদ্ধ লুন্ঠন । (৫) অত্যন্তরীণ 
পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বিপদ হল রাজশক্তির দুর্বলতা ও 
অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য অভ্যন্তরীণ শুলক চৌকির আবিভাব। বাংলার নবাব 
ও জমিদাররা এরকম অসংখা শুল্ক চৌকি বসিয়ে অস্বাভাবিক অর্থনৈতিক বাধা 
(€০01,902:0 1১211015) সৃষ্টি করেছিলেন। এজন্যে বাংলার একক্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে পণ্যপরিবহন সহজ হত না। (৬) শতাব্দীর শেষ দিকে রাস্তাঘাট ও জলগথ 
যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নম্ট হতে থাকে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 
বৃকানন হ্যামিলটন পাটনা জেলার রাস্তাঘাটের দুর্দশা জক্ষ্য করেছিলেন। তিনি 


স্থল ও জলপথ, পরিবহন ও যোগাযোগ ১৯৩ 


জানিয়েছেন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ ছিল যে ভারবাহী পণুরাও এ পথ দিয়ে 
চলতে পারত না। বর্ষাকালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কার্ধত বন্ধ হয়ে থাকত। 
এরকম একটি জনবহুল ও ধনী দেশের রাস্তাঘাটের দুরবস্থ' দেখে তিনি বিস্মিত 
হয়েছিলেন ।২ * 

সমসাময়িক ব্যক্তিদের বর্ণনা থেকে২১ স্থল ও জলপথে ব্যবহ্‌ত যানবাহন সম্পর্কে 
একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়, এযুগে স্থলপথে প্রধান যান হল বলদ ও ঘোড়ায় 
টানা গাড়ি। বলদ ও ঘোড়ার পিঠে মাল পরিবহনের ব্যবস্থাও দেখা যায়। 
নবাব মূর্শিদকলি খাঁ প্রতিবছর দুশ বলদে টানা গাড়িতে চাপিয়ে দিল্লীতে বাংলার 
রাজস্থ পাঠাতেন। ইংরাজ দূত জন সারম্যান ( ১৮100221) ) দিল্লী যাওয়ার সময় 
তার সঙ্গের জিনিস-পন্র পরিবহনের জন্যে ১৬০ খানি গরুর গাড়ি ভাড়া করেছিলেন ।২২ 
মাল পরিবহনের জন্যে বলদ ও ঘোড়ায় টানা গাড়ি ছাড়া হাতি ও পশ্চিমাঞ্চলে 
উটের ব্যবহার হত। স্বচ্ছল ব্যক্তিদের যাতায়!তের জন্যে ছিল পালবি, সুখাসন । 
যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশে ঘোড়ার ব্যবহার ব্যবহার খুব কম। ঘোড়ার যেটুক, 
ব্যবহার ছিল তা পশ্চিমাঞ্চলেই, পৃববঙ্গে আরো কম। বাংলাদেশে নৌপরিকহন 
ও যাতায়াতের জন্য নানাধরনের নৌকা ব্যবহ.ত হত। তখুলাসাৎ্ রচয়িতা জানিয়েছেন 
শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে নৌকার সংখ্যা হল ৪,৪০০ ।২৩ নৌকাগুলি নানাপধরন্দ্রে। 
এযুগে ব্যবহ.ত প্রধান প্রধান নৌকাগুলি হল বালাম, গোধা, স্ল.প, জারেঙ্গাঃ সম্পান 
ও কোঁদা।২৪ করম আলি “মুজাফ্ফর নামায়" ঘুরাব, স্লুপ, বজরা, মাসুয়া, 
পাতিলা, উলাখ, জালিয়া, ময়.রপংখী, খারদুর, কোষা, চলকর, ভাওলিয়া, পাঁসুলি, 
পালবার প্রভৃতি নৌকার কথা উল্লেখ করেছেন ।২ ৫ 

ডাক ব্যবস্থা £$ জেমস্‌ রেনেল তৎকালীন বাংলার ডাক চৌকি ও ডাকরাস্তাগুলির 
পরিচয় রেখে গেছেন । ডাকরাস্তাগুলির মাঝে মাঝে সরাইখানা ও ডাক আদান- 
প্রদানের জন্যে চৌকি ছিল। এখানে পথিকরা বিশ্রাম করত, ঘোড়া ও গাড়ির বলদ, 
থাবার ও জল পেত। রেনেলের “জার্নালে'ও এর উল্লেখ আছে ।২৬ কলকাতা থেকে 
এরকম ছটি ডাকরাস্তা বাংলার বিভিন্ন দিকে গিয়েছিল। (১) কলকাতা থেকে 
মুর্শিদাবাদ, রাজমহল হয়ে বক্সার পর্যন্ত; (২) কলকাতা থেকে মুশিদাবাদ হয়ে 
দিনাজপুর £ (৩) কলকাতা থেকে যশোর হয়ে ঢাকা ; (৪) কলকাতা থেকে বর্ধমান; 
(৫) কলকাতা থেকে কূলপি । শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে কলকাতা থেকে পাটনা, ঢাকা 
ও মুর্শিদাবাদে প্রতিদিন নিয়মিত “ডাক* যেত। সমকালীন ব্যক্তিদের প্রতিবেদন 


২০। বেঙ্গল 'ভাস্টুক্ট গেজোটয়ার, পাটনা, প?ঃ ১৪৬ । 

২১। 'বিজর়রাম সেন. রামপ্রসাদ, স্টাভোরনাস প্রভৃতি । 

ই২। 'সি. আর. উইলসন, আরলি গ্যানালস, ২য় থন্ড,২র অংশ, পঃ ২০-২১ 

২৩। সুজন রায় ভাপ্ডারণ, খুলাসাং-, যদুনাথ সরকার, ইণ্ডিয়া অব আরঞ্জাজেব, প:ঃ ৪৬। 
২৪। দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, ২য় খণ্ড, পঃ ৯২৬। 

২৫। করম আলি, মুজ্াক্‌কর নামা, বদুনাথ লরকার, বেগাল নবাবস:, প?ঃ &০। 

২৬। জে,রেনেল, দি জানালস, পঃ ৯২। 


১৩ 


১৯৪ বাংলার আথিক ইতিহাস 


থেকে জানা যায় সেযুগে সারা দেশের ডাক আদান-প্রদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা- 
দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠানো বা সংগ্রহ করা চলত। ডাক- 
হরকরা ডাক একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌছে দিত। ডাকহরকরা ছিল দুধরনের £ 
ক, যারা পায়ে হেটে ডাক বহন করত তাদের বলা হত তাস্পি বা সাধারণ 
হরকরা । খ, অশ্বারোহী হরকরা “কাসিদ' নামে পরিচিত ছিল। নবাবী যুগে 
এদের সকলের উপরে ছিলেন ডাক বিভাগের প্রধান। ইংরাজ আমলে দুজন অফিসার 
ডাক বিভগের তত্বাবধান করতেন। প্রধান হরকরা বা তাগ্পিদের প্রধান এবং 
কাসিদদের সুপারিল্টেডেন্ট । | 

কাসিদরা সাধারণত দিনে পঁচিশ থেকে তিরিশ মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারত । 
মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে এরা আরো দ্রতগতিতে সংবাদ পৌছে দিত। প্রাক- 
পলাশী যুগে মুশশিদাবাদ থেকে ২৭ ঘন্টার মধ্যে কলকাতায় সংবাদ পৌছে দেওয়ার 
নজির আছে। নবাব সিরাজ,দ্দৌলা ১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্দের ২ জুন ইংরাজদের কাশিম- 
বাজার কৃঠি দখল করেছিলেন। নবাব দরবারে ইংরাজ প্রতিনিধি ওয়াটস, সাহেব 
এ সংবাদ পরদিন কলকাতায় ইংরেজদের কাছে পৌছে দিয়েছিলেন।২৭ এযুগে 
মুশিদাবাদ থেকে কলকাতায় সংবাদ পাঠাতে সাধারণত সময় লাগত দুই থেকে 
চারদিন। পলাশী থুদ্ধের পর ডাক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে কলকাতা ও মুশিদাবাদের 
মধ্যে তিরিশ ঘন্টায় সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় 1২৮ বালেশ্বর থেকে 
কলকাতায় সংবাদ আসত সাত থেকে আট দিনে । মুর্শিদাবাদ থেকে রংপুর যেতে 
কাসিদদের সময় লাগত চারদিন। যে জমিদারির মধ্য দিয়ে কাসিদ বা ডভাকহরকরা 
যেত সেখানকার জমিদার ও জনসাধারণ ওদের আহার, বাসম্থ'ন, তেল ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করত । জমিদার ও ফৌজদাররা ওদের নিরাপত্তা ও 
নিরাপদ ভ্রমণ সুনিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রাখত ২৯ 


২৭। এস. সি. হল, এ ১ম খণ্ড, পঃ ১২৬। 

২৮। সলে ক্লামাট প্রাসাঁডংস. ১৮ ফেব্রুয়ারণী, ১৭৫৬। 

২৯। বেলাল ভাপা রেকভস, মোদনখপুর, ১ম খন্ড, প:ঃ ১৮, ১৬৭ ; এ, ট্রাম, ১ম 
খণ্ড, পঃ ৭৯; বেঙগল এ্যান্ড মাদ্রাজ পেপার, ২য় খণ্ড, পঃ ২: জে. লঙ, এ, পঃ 
৪৬; প্রাসাঁতংস, জুন ৩০, ১৭৬৩। 


উপসংহার 


অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে' বাংলার আথি'ক ইতিহাসের দূটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল বাংলার জাতীয় বয়ন শিক্পের অবক্ষয় ও বিনিয়োগযোগ্য 
পুঁজির পরিমাণে ঘাটতি। বাংলার বয়ন শিজ্পের অবক্ষয়ের কারণগুলি হল £ 
€১) ইংল্যান্ডে বাংলার ছাপা ও সাদা সুতীবস্্ের উপর কৃমবর্ধমান সংরক্ষণমূলক 
আমদানি শ্‌ল্কের চাপ ; (২) ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর বাংলার মাঝারি ও 
মোটা বস্ত্র আমদানি বন্ধ হয়ে যায় ; (৩) শিল্প বিপ্লবের আগেই বাংলার বয়ন 
শিল্পের উপর আঘাত শুরু হয়েছিল। কোম্পানি ও তার কর্মচারীদের একচেটিয়া 
বা আধা-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বাংলার বয়নশিল্পের অনেকখানি ক্ষতি করেছিল। 
কর্ণওয়ালিশ যখন এই ক্ষতিকর নিয়ন্ত্রণ থেকে বাংলার 'বয়নশিল্পকে বাঁচাবার ব্যবস্থা 
করলেন ঠিক তখনই শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় বাংলার জাতীয় শিজ্পর সবনাশ হল। 
€৪) বিপ্লবী ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংল্যান্ডের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ ( ১৭৯০- 
১৮১৫ ) বাংলার বস্ত্রশিক্পের ক্ষতির কারণ হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে দীর্ঘকাল 
ইউরোপের বাজারে বাংলার বস্ত্র বিকি করা সম্ভব হয়নি। বাংলার বয়নশিজ্পের 
অবক্ষয় এদেশের আর্থিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব রেখে যায় । প্রথমত, বাংলার 
মানুষের শিল্প-মুখী মানসিকতা (110091719] 9001) ০৫ 076 090]016)১ নষ্ট 
হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে উৎকট শিল্পবিমুখতা বাঙালীকে গ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, 
বয়নশিল্পের পতনের পর বাংলার বন্ভ্রশিলপী, কারিগর ও সুতো মজুররা জমির উপর 
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ রৃদ্ধি 
বয়নশিজ্পের পতনকে দ্রততর করে। কৃষি ও শিদ্েপের উপর নির্ভরশীল বাংলার 
মানুষ শুধু কৃষিনিরভর হয়ে পড়ে। | 

পলাশী-উত্তরকালে বাংলা থেকে উদ্বত্ত উৎপাদনের একাংশ দেশের বাইরে চলে 
যায়। এজন্যে বাংলায় নতুন পুঁজির গঠন ও বিনিয়োগে অসুবিধা দেখা দেয়। 
পলাশী পরবতাঁকালে (১৭৫৭-১৭৭২) যে-অরাজকতা বাংলায় চলেছিল তার ফলেও 
নতুন পুজি গড়ে উঠেনি। যেটুকু পুঁজি বাংলার বণিক ও মহাজনদের হাতে ছিল 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর সেট্‌ক জমিতে লগ্মী করা হয়৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে বাংলার ' নব্য ধনীরা তাদের পুঁজি কলকাতায় জমি ও বাড়ি, মফঃস্বলে 
জমিদারি ও মহাজনী কারবারে নিয়োগ করেছিল ।২ বাংলার পৃজিপতিরা শিল্প ও 
বাণিজ্য থেকে পিছিয়ে এসে নিরাপদ বিনিয়োগের ক্ষেত্র খ'জে পেলেন জমিদারি, বাড়ি, 
জমি, মুদ্রা ও সুদের কারবারে। জন্ভবত বাংলার বাণিজ্য ও শিলপক্ষেত্তরে তাদের গত 
চার দশকের অভিজ্ঞতা তাদের এমন দুর্ভাগ্যজনক মানসিকতার সৃম্টিতে সহায়তা 
. করেছিল। 


১। জে. স. সিংহ, এ, প্‌ঃ ২৭৭। 
ই। এন.কে. সিংহ, এ, ২য় খস্ড, পঃ ২২৫। 


১৯৬ বাংলার আথিক ইতিহাস 


পলাশী-পরবতীঁকালে বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইউরোপীয়দের 
হাতে চলে যায়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এদেশীয়রা ইউরোপীয়দের সহযোগী বেনিয়ান, 
গোমস্তা, সরকার হিসেবে টিকে ছিল ঠিকই তবে তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অনেক 
পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। এযুগে ইউরোগ্ীয়দের বেসরকারি ব্জি্গিত ব্যবসায়ের মূলধনের 
একাংশ, সংগঠন ও অভিজ্ঞতা এদেশীয়রা সরবরাহ করত।৩ তবে কতকগুলি 
পণ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার (লবণ, আফিম সোরা ) এবং অন্যান্য পণ্যে 
কোম্পানির কর্মচারীদের বিনাশুল্কের ব্যক্তিগত সুবিধাজনক ব্যবসা এদেশীয় বণিক - 
সমাজের ক্ষতিসাধন করেছিল। অসম প্রতিযোগিতার জন্যে এদেশীয় বণিকরা হয় 
ব্যবসায় ছেড়েছিল অথবা ইউরোপীয়দের সহযোগী হিসেবে অভ্যন্তরীণ বাণিজে। টিকে 
ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সবটাই ইউরোপীয়দের হাতে চলে যায় । ইউরোপীয়রা 
নিজেদের বাণিজ্যিক প্রয়োজনে শতাব্দীর শেষে তিনটি ব্যাঙ্ক, চারটি বীমা কোম্পানি, ঃ 
ও পনেরোটি এজেন্সি হাউস স্থাপন করেছিলেন। এদেশীয়দের মূলধন, সংগঠন ও. 
আর্থিক প্রতিবিধানগুলির সাহায্য আর তাদের প্রয়োজন হত না। বাঙালী ও অবাঙালী 
বণিকরা যারা বাংলাদেশে এতকাল এগুলি সরবরাহ করত তাদের বিদায় লগ্ন আসন 
হয়ে উঠে। | 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলার ভমি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের প্রবর্তন এ পর্বের সব্চয়ে গুরুত্বপূণ” আর্থিক ঘটনা । চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তের যে সুফলগুলি কর্ণওয়ালিশ আশা করেছিলেন তার অনেকগুলিই অপূর্ণ রয়ে 
গেল। প্রথমদিকে সরকারি ভূমিরাজস্থের দাবী অত্যধিক বেশি হওয়ায় এবং সুদের 
হার বাড়তে থাকায় জমিদারির দাম নামতে থাকে । ১৭৯৭-৯৮তে জমিদারির দাম 
দাঁড়ায় দেয় ভূমি রাজস্বের মাত্র ৯₹ গুণ।« এসময় থেকে জনসংখ্যা বদ্ধি ও 
সুদের হার নামতে থাকায় জমিদারির দাম বাড়তে শু করে। গ্রামবাংলায় 
জমিদার-ক্ষকের সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উন্লেখযোগ্য পরিবর্তন" এনেছিল। 
সরকারি রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি জমিদার-রায়তের সম্পকের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 
হয়। ১৭৯৯-এর ৭নং রেগুলেশনে জমিদারের হাতে বাকী খাজনার দায়ে রায়তের 
অস্থাবর সম্পত্তি কোক করার অধিকার দেওয়া হয়। কর্ণওয়ালিশের নতুন বিচার- 
বিধি জমিদার-ক্ষকের সম্পর্ককে আদালতে নিয়ে হাজির করে। অম্টাদশ শতাব্দীতে 
রূটিশ ধিচার ব্যবস্থার সুফল বাংলার কৃষকের জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। আগের 
দিনে যে জমিদার ছিল দর্ভমুণ্ডের কতা কর্ণওয়ালিশের নতুন ভূমি বন্দোবস্তে সে হল 
শুধু কর সংগ্রাহক।৬ জমিদারির উময়নমূলক কাজকর্মে- বাঁধ দেওয়া, জলসেচের 


৩। প. ছে. মার্শাল, এ, প?ঃ ২৭০। 

৪ । এ চারাট বীমা কোম্পান হল 'দ ওল্ড ক্যালকাটা ইনস্যরেন্স কোং ক্যালকাটা 
ইনসংরেল্দ কোং, বেগল ইনসরে্স কোং ও এঁশয়াটিক ইক্‌ইটেবল ইনস্বারে্স কোং', এ. 
খপাঠশ, এ, পুঃ১১। 

&। এ. ভ্রিপাঠশ, এ, পু: ৮০। 

৬। এন.কে. সিংহ, এ ২য় খণ্ড, পু: ২৯৭। 


উপসংহকর ১৯৭ 


ব্যবস্থা করা, জঙ্গল কেটে চাষ বাড়ানো, রাস্তাঘাট, পাঠশালা/টোল, কলেজ। হাসপাতাল 
স্থাপন ইত্যাদি--খুব কম জমিদারই আগ্রহ দেখিয়েছিল। অনার্জিত আয়ে শহরে জীবন 
কাটানো এদের শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার 
কৃষির আশানুর্প উন্নতি ঘটেনি ও সেই সূত্র ধরে ধনসঞ্চয় বা ব্যবসা বাণিজ্য 
বাড়েনি । “দায়ভাগ" ব্যবস্থায় ভূসম্পত্তি বন্টনের সৃব্যবস্থা থাকায় বাংলাদেশে জমির 
অতি খণ্ভীকরণ (17910) [00110610021101) পরব শুরু হয়ে যায় যা বাংলার 
কষির পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় |" 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে বাংলর অর্থনীতি কমশ ওপনিবেশিক 
অর্থনীতিতে (০০0101012 ০০0100128% ) রুপান্তরিত হতে শুর করে। ইংল্যান্ডের 
জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন শুরু হয় । দেওয়ানি 
থেকে বাংলার রপ্তানি পণ্যে ইংল্যাণ্ডের সরকার ও ডিরেনর সভা রাজস্ব নিতে 
€(111)909) শুরু করে দেয়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতির স্বার্থে এদেশ থেকে একে 
একে রেশমবজ্ভ্র, সূতো, মাঝারি ও মোটা কাপড় রপ্তানি বন্ধ হয়। আবার 
ইংল্যাণ্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে এদেশ থেকে নীল ও ত.লো রপ্তানি শ্রু করা হয় । 
তেমনি পাট, শণ, তৈলবীজ প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের শিল্পে ব্যবহার করার জন্য চেস্টা 
চলতে থাকে । অর্থাৎ এদেশের উৎপন্ন শিল্প পণ্যের রপ্তানি কমিন্মে বা একেবারে 
বন্ধ করে এদেশ থেকে ইংল্যান্ডের শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের পর্ব শরু 
হয়ে যায়। বাংলার কষির বাণিজিকীকরণ এরই ফলশ্র,তি। বাংলার কৃষকরা 
খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বাজারে চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনে 
আগ্রহী হয়। এগুলি হল তৈলবীজ, পাট, শণ, বাদাম, আখ, তামাক, আফিম, 
নীল, তলা প্রভৃতি। ওপনিবেশিক অর্থনীতির অপর বৈশিষ্ট্য সাম়াজ্যবাদী দেশের 
পণ্য উপনিবেশের নিরাপদ ও একচেটিয়া বাজারে এনে বিকি করা অবশ্য এযুগে 
শ্‌রু হয়নি। তবে ম্যানচেস্টারে বস্ভ্রশিভেপ প্রস্তুত মস্লিন ও অন্যান্য কাপড় 
পরীক্ষামূলকভাবে বাংলার বাজারে পাঠানো হয়েছিল। ও্পনিবেশিক অর্থনীতির অপর 
বৈথিস্ট্য-_কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ-_-এ পর্বে নিঃসন্দেহে 
দেখা গিয়েছিল। রেশম উৎপাদন, আখের চাষ, চিনি শিল্প ও নীলের চাষে বিদেশী 
পুজি লগ্মী করা শুরু হয়। জাহাজ তৈরি ও পরিবহন বিদেশীদের একচেটিয়া 
কারবার হয়ে দাঁড়ায় । এসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহারও লক্ষ্য 
করা যায় ।৮ 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল 
ইংরাজ ইস্ট হণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ও কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন 
বণিকদের বাণিঞ্য স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা ও আপস। কোম্পানি কতকগুলি পণ্যে--. 
সোরা, আফিম ও ন্নবণ-_একচেটিরা অধিকার স্থাপন করেছিল। তাছাড়া ইউরোপীয় 


৭ জে. সি. সিংহ, এ, প্‌ঃ ২/০। 
৮। পি.জে. মাণশাল, এ, প?ঃ ২৭১। 


১৯৮ বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


বাণিজ্য ছিল কে।ম্পানির একচেটিয়া। অপরদিকে সিল্ক, চিনি ও নীলে রটিশ পুজি 
কুমশ কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করে। কিছুকালের জন্যে চ.ণ ওসুপারির ব্যবসা 
এদের হস্তগত হয়। বাংলায় এশীয় বাণিজ, এদের হাতে চলে যায়। সারা শতকে 
কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য স্বার্থ ও ব্লটিশ বণিকদের বাণিজ্যস্বাথথের মধ্যে সংঘাত 
ছিল তবে এ দুটি বাণিজাস্বাথের মধ্যে দ্বন্ব বা সংঘাত কখনো মারাত্মক রূপ নেয়নি। 
১৭৯৩-এর চাটার গ্যান্ত্ে রটিশ বণিকদের স্বাথ রক্ষার জন্যে বৃটিশ ও ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের দুয়ার সীমিতভাবে তাদের জন্যে খলে দেওয়া হয়। কোম্পানির একচেটিয়া 
বাণিজ্যাধিকার ও বৃটিশ বণিকদের স্বাধীন বাণিজ্যের দাবী নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষ হল 
১৮১৩ সনে যখন কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবল্‌ প্তি ঘটে । 

অস্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ইউরোপীয় 
বাণিজ্য বুদ্ধির ফলে বাংলার শিল্প ও কৃষিপপ্যের চাহিদা বাড়ে । এজন্যে বাংলার 
শিল্প ও কৃষি উৎপাদন রৃদ্ধি পায়। কৃষিতে নতুন পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। 
বাংলার অথণনীতির এ দুই শাখায় অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল এরকম 
অনমান করাও অসঙ্গত নয়। তবে যে অগ্রিম বা দাদন পদ্ধতিতে ইউরোপীয়দের 
অধীনে এদেশে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হত তাতে এদেশীয়রা খুব বেশি লাভবান 
হয়নি। এদেশে বহুকাল যাবত প্রচলিত দাদ্‌নি ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয়রা 
এদেশের উৎপাদকদের নানাভাবে ঠকাত। তাই বাংলা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও 
বাংলার উৎপাদকরা বাড়তি পারিশ্রমিক পায়নি। বাংলার তাঁতি, রেশম কারিগর ও 
লবণ শ্রমিক মালঙ্গিদের জীবনযান্রার মানে উল্লেখযোগ্য পরিবতন চোখে পড়ে না। 
ইউরোপীয়রা এদেশীয় উৎপাদক ও শ্রমিকদের ঠকাত ঠিকই তবে এদেশের শ্রমিক- 
শ্রেণীর মানসিকতা ও শ্রমবিমুখতা তাদের দারিদ্র ও দুর্দশার জন্যে অনেকখানি দায়ী ছিল 
বলে অনুমান করা যায় । ১৮০২-এ তমল.কের সল্ট এজেন্ট এদেশের সাধারণ শ্রমিকের 
মানসিকতা সম্পকে যে মন্তব্য করেছিলেন তা এদেশের সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিক সম্পকে 
প্রযোজ্য হতে পারে। “যদি একজন শ্রমিক তার এবং তার পরিবারের জীবিকার 
প্রয়োজনীয় অর্থ মাসে মাসে বা এমনকি দিনে দিনে রোজগার করতে পারে তাহলে 
সে সম্ভুষ্ট। যদি তার একমাসের রোজগারে দুমাস চলে তাহলে সে অধিক পরিশ্রম 
করে স্থায়ী সম্পদ অর্জন করার পরিবর্তে সাধারণত আলস্যে সময্ন কাটায় যতক্ষণ 
না তার প্রয়োজন আবার তাকে জীবিকাজনে বাধ্য করে ।৯ 

অঙ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীদের বেসরকারি ব্যবসার স্বর্ণযুগ । 
শতাব্দীর শুরু থেকে কর্ণওয়ালিশ পর্যন্ত কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার অধিকার 
পেয়েছিল । কর্ণওয়ালিশ থেকে শৃধু বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসার 
সীমিত অধিকার ভোগ করত। মুঘল সম্াট ও বাংলার নবাবরা কোম্পানিকে যে 
বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধাগুলি দিয়েছিলেন কোম্পানির কর্মচারীরা তা ভোগ করত । 
শতাব্দীর শুরু থেকে মীরকাশিমের সময় পর্যন্ত বাংলার নবাবরা কর্মচারীদের! 


৯। এন. কে, সিংহ সম্পাঃ মোদনপ-র সল্ট পেপার্স, ভ-মিকা। 


উপসংহার ১৯৯ 


ব্যকজিগত ব্যবসাকে ভাল চোখে দেখেননি । বিনাশুদ্কে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক 
অধিকারগুলি এদেশীয়দের হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে তারা আপত্তি জানিয়েছিলেন । 
কর্মচারীদের অবৈধ ও বিনাশুজেকর বাণিজ্য নবাব ও কোম্পানির মধ্যে অনেক 
বিরোধের কারণ । পলাশীর যুদ্ধ ও মীরকাশিমের সঙ্গে সংঘর্ষের গশ্চাতে কোম্পানির 
কর্মচারীদের বাজিগিত ব্যবসা ও অতি মুনাফার ঝোঁক একটি শজিালী কারণ 
হিসেবে দেখা গিয়েছিল। দেওয়ানি থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস পর্যন্ত কোম্পানির 
কর্মচারীদের উৎকোচ, উপতৌকন, পারিতোধষিক ও ব্যবসা থেকে লাভের পরিমাণ 
বিশাল। এদেশের অভ্যন্তরীণ (চাল, মোটা কাপড় ও তামাক ছাড়া ) উপক্ল 
ও এশীয় বাণিজ্য এদের একচেটিয়া । এ ব্যবসায়ে লাভের অধিকাংশই দেশে 
পাঠানো হয়েছিল। 

বাংলার আর্থিক ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য দিকটি হল নিয়মিত আথি'ক 
নিষ্কূমণ। হ্যারি ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস ও এডম্যাণ্ড বার্ক থেকে আধূনিককালে 
হোচ্ডেন ফারবার ও পি. জে. মাশাল পযন্ত দুশ বছরের অধিককাল ধরে আথি'ক 
নিজ্ক.মণের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিমাপ ও বাংলা তথা ভারতের অথণনীতিতে এর 
প্রভাব নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানির কর্মচারীদের 
অনেকে এবং ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কুমাগত আর্থিক নিম্কুমণকে বাংলার 
আর্থিক দুর্দশার কারণ বলে মনে করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা আথি"ক নি্কূমণকে রূটিশ সাম্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন! এ শতাব্দীতে আথি'ক নিম্কমণের 
উৎপত্তি, পরিমাণ বা পরিমাপ পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক অনেকখানি স্তিমিত। এখন 
এ বিষয়ে মূল প্রশ্নটি হল এই আর্থিক নিম্কমণের পরিবর্তে বাংলাদেশ বা ভারত 
সত্যিই কিছু লাভ করেছিল কিনা । যদি বাংলাদেশ এর পরিবতে অদৃশ্য সেবা 
বা আমদানি ভোগ করে থাকে তাহলে আধি'কি নিজ্কমণকে আদৌ এ নামে আখ্যায়িত 
করা ঠিক হবে কিনা সেটাই এখন মল প্রশ্ন । এ শতাব্দীতে থিয়োডর মরিসন 
থেকে পি. জে. মার্শাল পযন্ত সকলেই আথি'ক নিম্কূমণের এই বৈশিষ্ট্যের দিকে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এদের যুক্তি হল বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর 
যেমন বেশ কিছু টাকা বা সম্পদ দেশের বাইরে চলে গেছে তেমনি এর বিনিময়ে 
বাংলাদেশ পেয়েছে ৪ (১) বর্ধিত বৈদেশিক বাণিজ্য, (২) বর্ধিত উৎপাদন ও বধিত 
কর্মসংস্থান, (৩) উন্নত শ্রশাসন ও সেনাবাহিনী, (৪) উন্নত ধরনের আর্থিক সংস্থা- 
সম.হ_ ব্যা্কিং, বীমা, এজেন্সি হাউস ইত্যাদি, (৫) জাহাজ নির্মাণ, জাহাজ পরিবহন, 
চিনি ও রেশম শিজ্পে উন্নত ইউরোপীয় প্রযুক্তি ক্তানের প্রয়োগ, (৬) সরকারি ও 
বেসরকারি খাতে ব্যবসায়ের লভ্যাংশে এদেশে নব্য ধনী সম্প্রদায়ের উত্তব! এদের 
মতে এগুলির আথি'ক ম.ল্য পরিমাপ করা সম্ভব হলে আথিক নিম্কুমণের ঘটনা 
নিষ্প্রভ হয়ে যায়|. এমনকি আর্থিক নিম্কমণ নামক ঘটনার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে 
পড়ে। এদের সবচেয়ে জোরালো য্‌.ক্তিটি হল আর্থিক নিচ্কুমণের পরিবর্তে বাংলা- 
দেশ যদি বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে র্ুপ্তানি বাণিজ্যের উদ্ধত্ত কখ নো 


২০০ বাংলার আথিক ইতিহাস 


আর্থিক নিষ্কূমণ নয় । আমদানি বাণিজ্যে ঘাটতি অদৃশ্য আমদানি ও সেবা দিয়ে 
পূরণ করা হয়েছে। এদের মতে আর্থিক নিষ্কমণে বাংলাদেশে আথি'ক দুর্দশার 
সুম্টি হয়েছিল বা বাংলার আথি'ক ক্ষতি হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত প্রমাণ করা 
যায় না। বাংলার লোকসংখ্যা, মোট উৎপাদন, মোট আয় প্রভৃতি সম্পকে 
নিভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে এ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো 
যায় না। | 

এযুগে ম্দ্রা ব্যবস্থার সবচেয়ে উদ্কেলখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে 
কুমবর্ধমান ম্দ্রাসংকট । পলাশী-উত্তরকালে কোম্পানির হাতে প্রচুর টাকা আসায় 
রপ্তানি পণ্যকুয়ে দেশ থেকে সোনারুপো আনার প্রয়োজন হল না। আর কোম্পানির 
কম চারীদের সঞ্চিত সম্পদ অন্যান্য বিদেশী কোম্পানিগুলির বাংলা বাণিজ্যের মূলধন 
হল। এজন্যে রুপোর সরবরাহ হাস পায়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য ক্লইভের 
সময় থেকে বাংলার বাজারে রুপোর সিক্কা টাকার পাশাপাশি সোনার মোহর বৈধ 
মৃদ্রা হিসাবে চালানোর চেস্টা হয়। তবে সোনার মোহরের দাম রুপোর টাকার 
তুলনায় বেশি ধার্য হওয়ায় মোহর জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া এরকম বেশি মূল্যের 
টাকা বাজারে খুচরো লেনদেনে বেশি কাজে লাগে না। ম্দ্রাসংকটের অপর বৈশিষ্ট্য 
হল বহু মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা। কণওয়ালিশ সমস্ত রকম প্রচলিত ম্‌ দ্রার 
বিনাব্যয়ে পুনর্মদ্রণের বাবস্থা করে এ সংকটের সমাধান করেছিলেন। শতাব্দীর 
শেষে রুপোর সিঙ্ধা (১৯ স্যবর্ষ সিক্কা) ও সোনার মোহর বাংলার বাজারে 
বৈধ ম্দ্রা। 

শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার দেশীয় ব্যাঞ্কিং-এর অবনতি শুরু হয়। জগৎ 
শেঠদের প্রতিযোগী অনেক ব্যাঙ্কিং পরিবার গড়ে উঠে। এরাও কোম্পানির সমক্ত 
প্রয়োজন মেটাতে পারত না। হেস্টিংসের সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে 
কলকাতায় হণ্ডিতে টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দেয়। এজন্যে হেস্টিংস সরকারি 
ব্যাঙ্ক স্থাপনের চেঙ্টা করেছিলেন। ডিরেন্ঠুর সভার অনুমোদন না পাওয়ায় তাঁর 
এ পরিকল্পনা ব্যথ হয় । শিল্প-বাণিজ্য থেকে সরে এসে এদেশীয় ব্যাঙ্কিং টাকার 
বিনিময় ও হুত্ডির ব্যবসায় আশ্রয় করে। শতাব্দীর শেষ দিকেও কলকাতায় 
এদেশীয় টাকার একচেটিয়া কারবারীরা কোম্পানিকে বেশি বাট্রায় টাকা ধার দিত। 
মাঝে মাঝে টাকার বাজারের উপর এদের নিয়ন্ত্রণ দেখা যেত। সত্তরের দশক থেকে 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্কিং ও এজেন্সি হাউসের আবিভাবের পর থেকে এদেশীয় ও ইউরোপীয় 
ব্যাঙ্কিং স্বতন্ত্র ধারায় চলতে থাকে । বাংলার এশীয় ও ইউরোপীয় বাণিজ্য এদেশীয় 
মলধনের আওতার বাইরে চলে যায়। 


'আইমা 


আবওগ়াব 
আসল জমা 


আকট টাকা 


আমিলনামা বা আমলনামা 
আমিল 
মাহক 


আড়ঙ, 
ইজারা 


ইজারাদার 
ইনাম-ই-আলতামঘা 


গ্রজেল্সি সিষ্টেম 
এজেল্সি হাউস 


ওয়াজাসাৎ খাসনোবিশি 


কানুনগো 
কিমত খেস্ত গৌড় 


কৌোরি 
কাসিদ 
কল্টরান্তু সিষ্টেম 


শব্দার্থ ও টীকা 


বিদ্বান ও ধমপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্র প্রদত্ত নি্কর 
জাগির। 

অতিরিক্ত কর বা সেস। 

ভমিরাজস্বের মল বন্দোবস্ত (07180139100 01709 
500(1077)011) | 

প্রথমদিকে আকটের নবাবের মূদ্রা। পরে ইংরাজ, 
ফরাসি ও ওলন্দাজদের দক্ষিণ ভারতের টাঁকশালে 
মদ্রিত টাকা । ইংরাজ আমলে কলকাতা ও ঢাকা 
টাকিশালে আকট টাকা তৈরি হত। 

জিথিত নিদেশ। 

রাজস্ব বিভাগীয় কমচারী । 

শ্রীহট্ট থেকে জ্নহিতকর কাজের জন্য আনা চুণের 
জন্যে অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব। 

পণ্য উৎপাদনের কারখানা বা মাল মজত করার 
শুদাম। 

সবোচ্চ রাজস্ব বা 
বন্দোবস্ত। 

ইজারা গ্রহণকারী । 
বিশ্বস্ত কর্মচারীদের বংশপরম্পরায় ভোগ করার জন্য 
রাষ্ট্রপ্রদত্ত জাগির। 

কোম্পানির কর্মচারী ও গোমস্তাদের মাধ্যমে সরাসরি 
রপ্তানি পণ্যকয় ব্যবস্থা । 

ইউরোপীয়দের পরিচালনায় ব্যবসা বাণিজোর সহায়ক 
আর্থিক সংস্থা । 

মুৎসুদ্দি বা করণিকদের জন্যে মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত 
বাড়তি ভূমিরাজস্ব বা আবওয়াব। 

ভূমিরাজস্বের রেজিস্ট্রার । 

গৌড়ের প্রাসাদ ভেঙ্গে ইট পাথর আনার খরচ! 
আলিবর্দি প্রবতিত আওয়াব। 

ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারী । 

অশ্বারোহী ডাক হরকরা। 

এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে চ.ক্তির মাধ্যমে কোম্পানির 


কর প্রদানকারীর সঙ্গে 


২০২ 


কিস্তি 


কোর্চফা রায়ত 
কৈকিয়ৎ 


কবুলিয়ত 


কড়ি 

কোতি 

কাট নি বা কাটানি 
খালসা 


খালারি 
খামার 


খাস জমি 
খাজাঞ্চী 

খেদা আফিয়াল 
খেলাত 
খোদখস্ত 


গঞ্জ 
গোমস্তা 
গানি 
চাকলা 


চালানি টাকা 
চৌথ মারাঠা 


চৌকি 
চৌধুরী 


 চাকবাণ 
চোপদার 


বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


রপ্তানি পণ্যসংগ্রহ পদ্ধতি । 

দেয় টাকা অল্প পরিমাণে আস্তে আক্তে শোধ" 
দেওয়া । 

রায়তের অধীনস্থ রায়ত। 

মানে লাভ। মীরকাশিমের সময় গোপন ভূমিরাজস্! 
উদ্ধার । আবওয়াব। 

স্বীকৃতিপন্র । ভূমিরাজস্থ আদায়কারী ও সরকারের 
মধ্যে এধরনের চুক্তি হত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত নিশ্নতম মুদ্রা । 
এদেশীয় ব্যাঙ্কার ও বণিকদের কার্ষালয়। 

মহিলা সুতো কাটা শ্রমিক । 

(১) সরকারি কোষাগারে রাজস্ব প্রদানকারী অঞ্চল), 
(২) রাজস্ব বিভাগ 

সমুদ্র উপকলে লবণ উৎপাদনের উপযোগী জমি । 
জমিদার যে জমি ভাগচাষী দিয়ে চাষ করাত এবং 
শস্যের অংশ রাজস্ব হিসাবে নিত। 

সরকারের নিজস্ব তত্বাবধানের জমি । 

কোষাধ্যক্ষ । 

নবাবদের হাতি ধরার খরচ । আবওয়াব। 
সম্মানসূচক বস্ত্র । আবওয়াব। 

যে গ্রামে চাষের জমি সে গ্রামেই বাস এমন কৃষক ।. 
স্থায়ী রায়ত । 

বাজার বা ব্যবসাকেন্দু। 

বাবসাস্মী প্রতিষ্ঠান বা জমিদার-মহাজনের কর্মচারী । 
পাটের কাপড় বা চট। 

মুর্শিদকূলি প্রবতিত ভূমিরাজস্বের প্রশাসনিক বিভাগ ।. 
অনেকগুলি পরগনার সমচ্টি হল চাকলা। 

হিসেবের সৃবিধার জন্যে কাল্পনিক টাকা । 

আবওয়াব । মারাঠা আকৃমণের অব্যবহিত পঞ্ে: 
আলিবদি' এ বাড়তি ভূমিকর ধার্য করেছিলেন । 

থানা বা শুলুক আদায় করার অফিস। 

পরগনা প্রধান, ভূমিরাজস্বের স্পারিল্টেডেন্ট . ও 
জমিদার । 

কর্মচারীদের দেওয়া মি্কর সম্পত্তি । 

পতাকাবাহক । 


জার মাথোট 
জাগির বা জায়গির 
জাবতি 


জাছনদার 
জমা 


জরীপ বা জরীব 
জোত 
জমাওয়াশিলবাকী 
তালকদার 


তাকাবি 
তখলিস 
তাগ্পি 
তুমার জমা 
তৌফির 
দশনী হগডি 


দেওয়ান 
দেবোতর 
দাম 


দাদ নি বণিক 
দস্ভক 


দালাল 
দস্তুরি 


দরপতনিদার 
নজগ্প বা নজরানা 


শব্াথ ও টীকা ২০৩. 


পুন্যাহ. নজর। খেলাত, বাঁধ ও মফঃস্বল থেকে 
রাজস্ব আনার খরচ । আবওয়াব । 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য 
নিদিষ্ট নিক্র জমি। 
কর্মচারীদের যাবজ্জীবন ভোগের জন্যে রাম্ট্রপ্রদত্ত 
নিক্ষর জমি। 
ফ্যাক্টরিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করার কর্মচারী। 
জমিদার কতৃক সরকারকে দেয় বা রায়ত কর্তৃক 
জমিদারকে দেয় মোট রাজস্ব । | 
জমির মাপ সম্পর্কিত কার্যধারা 
ভমিখণ্ড। 
রাজস্বের পরিমাণ, আদায় ও বাকীর হিসাব। 
ছোট জমিদার, তালুকদার দু রকমের। হজরি 
তালুকদার হল তারা যারা সরাসরি রাজ সরকারে 
রাজস্ব জমা দিত। মাজকুরি তালুকদার তার উপর- 
ওয়ালা বড় জমিদারের মাধ্যমে রাস্থস্ব দিত। 
কষি খণ। 
বার্ষিক ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের বিস্তৃত হিসেব । 
পদাতিক ডাকহর্করা । 
মোট ধার্য ভূমিরাজগ্থ ! 
বধিত রাজস্ব। 
হর্ডিতে উল্লিখিত টাকা দেখামান্র হুপ্ডির মালিককে 
দেওয়া । 
ভ্ূমিরাজস্ব বিভাগের প্রধান। 
দেবতা বা দেবস্থানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নি্কর সম্পত্তি। 
তামুম্দ্রা। ৪০ দামে এক টাকা। মুঘলদের রাজস্থ 
দামে নিধারিত হত। 
কোম্পানির অগ্রিম নিয়ে যারা রপ্তানি পণ্য সরবরাহের 
চঞ্জি করত। 
বিনাশুল্কে কোম্পানির পণ্য চলাচলের জন্যে দলিল বা 
ছারপন্ত্র (পাশপো্ট)। 
কমিশনে পণ্য সরবরাহকারী মধ্যস্থ ব্যক্তি । 
কমিশন । 
পত্তনিদারের অধীনস্থ ভূমিরাজস্ব আদায়কারী । 
উপচৌকন । 


৯২০৪ 


-মাজিম 
মজরানা মোকরারি 
'মজরানা মনস্গুরগ্জ 


নিরিক 
.মানকর 


নারায়ণা টাকা 


নিমকি 
নিমফাল্স 
নবারা 
পাইকস্ত 


পরগনা 
'পত্তনিদার 
পাট্রা 


পলবন্দি 
প্‌ন্যাহ 


পাটোয়ারি 
প্যাগোডা 
পাউ ফালুস 


পাইকার 


পরোয়ানা 
ফালুস 


ফ্যাক্টুর 


ফারমান 
ফৌজদার 


ফৌজদারি আবওয়াব 


বাংলার আথি'ক ইতিহাস 


প্রদেশের সেনা, পুলিশ ও ফৌজদারি বিচার বিভাগের 
কতা। 
দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানোর জন্যে সুজাউদ্দিন প্রবতিত 
বাড়তি ভূমি রাজস্ব । আবওয়াব। 
সিরাজের প্রাসাদ, হিরাঝিলের পাশের বাজারের উপর 
আলিবদি প্রবতিত আবওয়াব। 
প্রচলিত স্থানীয় রাজস্ব হার ৷ 
জমিদার ও রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট 
নিষ্কর জমি । 
কৃচবিহারের রাজা নরনারায়ণের টাকা । রংপ র, দিনাজ- 
প্র, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে প্রচলিত । 
লবণ উৎপাদন ক্ষেত্র । 
তামার আধ পয়সা । 
নৌবহর । 
একগ্রামে বাস আর অন্য গ্রামে চাষের জমি এমন চ'ষী। 
অস্থায়ী রায়ত। 
কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত রাজস্ব বিডাগ। 
তালুকের চুক্তিবদ্ধ রাজস্বের মালিক । 
জমিদার কতৃক রায়তকে দেয় দলিল, এতে রায়তের 
অধিকার, রাজস্বের পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে । 
বাঁধের সংস্কার । 
রাজস্ববষের শুরুতে অনুজ্ঠানঃ সাধারণত ১লা 
বৈশাখ। 
গ্রামের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী । 
দক্ষিণ ভারতের স্বর্ণম্‌দ্রা হান। ওজন প্রায় ৫২ গ্রেন। 
তামার সিকি পয়সা । 
কমিশনে পণ্য সরবরাহকারী মধ্যস্থ বণিক । বড় পণ্য- 
ব্যবসায়ী। 
আদেশ বা কমিশন । 
তামার পয়সা । 
ফ্যান্ুরির অধ্যক্ষ ; কোম্প।নির চাকরিতে রাইটারদের 
পরবতা উচ্চপদ । 
বাদশাহী আদেশ। 
প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও ফৌজদারি হ্চার 
বিভাগের জেলাকত | 
সদর সীমান্ত জেলাগুলির ফৌজদারি কর । আবওয়াব । 


বানিয়ান বা বেনিয়ান 
বাট্রা 
বিঘা 


বাজে জমিন 


ভকিল 
মাদাদিমাস 
মাসরুৎ 


মালজামিন বা 
মালজামিনী 
মাথোট ফিলখানা 
মাথোট 

মাঙ্গন 

মাদোসি 

, মুৎসুদ্দি ও মুকদ্দম 
মাল 

মালগুজার 
মালঙ্গি 

মোশাইরা 

বা মাসোহারা 


মোহর 
মুচলেকা 
মিরাশী 
মোকরারি 
রায়ত 


র'য়তওয়ারি 
রাহাদারি 


রায়রায়ান 
রুসুদ 


শব্দার্থ ও টীকা ২০৫" 


ইউরোপীয়দের এদেশীয় অর্থনৈতিক সহযোগী। 

বিল, হৃঙ্ডি বা টাকার বিনিময় মাশুল। 

বাংলাদেশে জমির পরিমাপের একক । এক একরের 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা প্রায় ১৬০০ বগ গজ । 

সরকার প্রদত্ত নি্কর জমি বা সামান্য রাজস্ব প্রদান- 
কারী জমি। 

এজেন্ট বা আইনব্যবসায়ী 

বিদ্বান ও ধর্মপ্রাণব্যক্তিদের রাম্ট্রপ্রদত্ত নিগ্কর জাগির ॥ 
বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাগির। রাজকমচারীকে 
রাষ্ট প্রদত্ত নিম্কর জাগির! কমচারী অবসর নিলে 
বা পদত্যাগ করলে রাম্ট, এ ধরনের জাগির ফিরে 


- পেত। 


খণ বা রাজস্থবের নিরাপত্তার লিখিত চুক্তি বা জামিন । 


নাজিম ও দেওয়ানের হাতির খরচ, আবওয়াব। 
জমিদার কৃত ক রায়তের উপর স্থাপিত বধিত কর )' 
অর্থভিক্ষা, বাংলার জমিদারদের ধার্য বাড়তি রাজস্ব ৷: 
তামার আধ আনি। দুপয়সা। 

রাজস্ব বিভাগের হিসাব রক্ষক ও করণিক। 

রাজস্ব বা কর। 

রাজস্ব প্রদানকারী। 

লবণ শিল্পে নিযুক্ত কারিগর। 


জমিদারি থেকে উৎখাত হুওয়া জমিদারদের মাসিক- 
রাহা খরচ5। 

সোনার টাকা । 

লিখিত চূক্তি বা প্রতিশ্রুতি । 

বংশপরম্পরায় ভোগ দখল করা সম্পত্তি ৷ 

স্থায়ী। 

জমিচাষকারী কষক। রাজস্ব দানের বিনিময়ে জঙ্চি 
ভোগ করার অধিকারী ॥ 

সরাসরি জমিচাষকারী কৃষকের সঙ্গে ভমিরাজস্বের 
বন্দোবস্ত। 

অভ্যন্তরীণ সায়ের শুল্ক । 

সরকারি রাজস্ব বা খালিসা বিভাগের প্রধান । 

বধি'ত রাজস্ব। 


০৬ 


রুসুম 
রবানা 


লাখেরাজ 
শিকদার 
সওদা-ই-খাস 
সওদা-ই-আম 
দায়ের বা সায়ির 


সিক্কা 


অফ 
সাজোয়াল 


সেরেস্তা 
সোনাত 


হত্তব্‌দ 


হাট 

হশব্ল হ.কৃম 
হুডি 

হিস্যা 


বাংলার আধি'ক ইতিহাস 


প্রচলিত কমিশন । 

শুক চৌকির দারোগা-প্রদতত শুল্ক প্রদানের সারি 
ফিকেট। 

কর মুক্ত। 

রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ৷ 

শাসকের একচেটিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা। 

সরকারি ব্যবসা । 

ভমিরাজস্থ ছাড়া আর সবরকম কর। অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য ও অন্যান্য শুলক। 

আরবী শব্দ, অর্থ মুদ্রা তৈরির ছাঁচ। কিন্ত নবাবী 
বাংলার বৈধ রুপোর টাকা । 

মুদ্রা ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার ৷ 

সরকারি কর্মচারী । জমিদারের দেয় খাজনা বাকী 
পড়লে নবাবরা সাজোয়াল পাঠিয়ে খাজনা আদায় 
করতেন। 

সরকারি দলিল বা অফিস। 

অর্থ বছর । সিক্কাতিন বছর পর সোনাত হত 
তখন এর দাম কমে যেত। ১০০ সিঙ্কা সমান ১১৬ 
চা. টাকা, ১০০ সোনা ত সমান ১১১ চা. টাকা । 

ভূমি ও রাজস্বের অতীত ও বর্তমানের বিস্তৃত 
হিসেব (19070 1011) 

সাপ্তাহিক বা আধাসাপ্তা হিক বাজার । 


সম্বাটের নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দেওয়া আদেশ । 
বিল অব এস্কচেঞ্জ। 
অংশ। 


'আবদুল করিম 


আবদুল মজিদ খান 
ইউসুফ আলি খান 


ইরফান হাবিব 


উইলসন, সি, আর, 
ঞ্াসকলি, এফ, ডি. 
গ্যাসটন, টি. এস. 


ওয়ালশ) জে, এইচ. টি, 
ওরমে, রবাট' 


কোলব্র.ক, এইচ, টি. 


করম আলি 


কর্মকার, কে. সি. 
গঙ্গারাম 


গভঃ ইঙিয়া 


গোলাম হোসেন 


্রন্থপপ্তী 


মুর্শিদকুলি এ্যাণ্ড হিজ টাইমস্‌, ঢাকা, ১৯৬৩ । 
ঢাকা, দ্য মুঘল ক্যাপিটাল, ঢাকা, ১৯৬৪ 

ঢাকাই সস্লিন, ঢাকা সাহিত্য একাডেমী, ১৯৬৫ । 
দ্য ট্রানজিশন ইন বেঙ্গল, ১৭৫৬-১৭৭৫, কেন্ছিজ, 
১৯৬৯। 

আহবাল-ই-আলিবর্দি খাঁ, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, 
বেঙ্গল নবাবস,ঃ কলিকাতা, ১৯৫২। 

দি এগ্রেরিয়ান সিষ্টেম অব ম্ঘল ইণ্ডিয়া, ১৫৫৬- 
১৭০৭, বোম্বাই, ১৯৬৩। 

এ্যান এ্যাটলাস অব দ্ধ মৃঘল এম্পায়ার, অকুফোর্ড, 
ইন্ডিয়া, ১৯৮২ । 

আরলি গ্যানালস অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল, চার 
খপণ্ডঃ কলিকাতা, ১৮৯৫-১৯০০। 

আরলি রেভেন্যু হিস্ট্রি অব বেঙ্গল গ্র্যা্ড দ্য ফিফথ 
রিপোর্ট, ১৮১২, অক্সফোর্ড, ১৯১৭। 

দি ইণ্ডাস্ট্রিয়ান রেভলিউশন, ১৭৬০-১৮৩০, লঙগুন, 
১৯৭৫ । 

এ হিস্ট্রি অব মুশি'দাবাদ, লগ্ন, ১৯০২। 
মিলিটারি ট্রানজাকশনস্‌ তিন খণ্ড, লম্ডন, ১৭৭৮। 
হিস্টোরিক্যাল ফ্লাগমেন্টস্‌ অব দ্য মুঘল এম্পায়ার, 
লগ্ন, ১৮০৩। 

রিমার্কস অন দ্য হাজবাণ্ড গ্যাণ্ড ইন্টারন্যাল কমার্স 
অব বেল, কলিকাতা, ১৮০৪। 

মুজাফফরনামা, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, বেঙ্গল 
নবাবস্, কলিকাতা, ১৯৫২। 

চন্দননগর য়েট ডূস্লে, কলিকাতা, ১৯৬৩। 
মহারাম্ট্রপুরাণ, সম্পাদক হারাধন দত্ত, কলিকাতা 
১৩৭৩। 

ফোট” উইলিয়াম-ইত্ডিয়া হাউস করেসপণেল্স, ১-৮ 
খণ্ড নিউ দিজলী, ১৯৪৯। 

সিয়ার মৃতাক্ষরীণ, ইং অনুবাদ মশিয়ে রেমণ্, চারখণ্ড, 
কলিকাতা, ১৯০২। 


২০৮ 


গোলাম হোসেন সলিম 


গ্রোস, জে. 
গুপ্ত, বিজেন 


গ্রা্ট, জেমস 


ঘে।ষাল, এইচ, আর. 
চৌধুরী, কে. এন. 
চৌধুরী, সুশীল 


চৌধুরী, ননীগোপাল 
চ্যাটাজী, অঞ্জলি 


ডাও, আলেকজাগুার 
ত্রিপাঠী,১ অমলেশ 


দভ, রমেশচন্দু 


দত, কালীকিংকর 


বাংলার আর্থিক ইতিহাস 


রিয়াজ-উস-সালাতীন, ইং অনুবাদ আবদুস সালাম, 
কলিকাতা, ১৯০৪। 

ভয়েজ ট. দি ইঙ্ট ইশ্ডিজ. দুখণ্ড, লগ্ডন, ১৭৭২। 

সিরাজদ্দৌলা গ্্যা্ড দি ইস্ট ইগ্ডয়া কোম্পানি, 
লিডেন. ১৯৬২1 | 

হিস্টোরিক্যালন এণ্ড কম্পারেটিভ গ্যানালিসিস অব দ্য 
ফিনান্সেস অব বেঙ্গল, ১৭৮৬1 ফিফথ. রিপোট, 
দ্বিতীয় খণ্ড । 

দি ইক্নমিক ট্রানজিশন ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, 
১৭৯৩-১৮৩৩, কলিকাতা, ১৯৬৬। 

দ্য ট্রেডিং ওয়াল্ড অব এশিয়া গ্যা্ড দি ইংলিশ ইস্ট. 
ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬০-১৭৬০। কেম্ব্রিজ, ১৯৭৮ । 
ট্রেড গ্যাণ্ড কর্মাশিয়াল অরগানিজেশন ইন বেল, 


১৬৫০-১৭২০। কলিকাতা ১৯৭৫ । 


কাটি'য়ার, কলিফাতা, ১৯৭০। 
বেঙ্গল ইন দ্য রেইন অব আরঙ্গজজেব। কলিকাতা, 
১৯৬৮। 


দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান, তিনখণ্ড, লগ্ন, ১৭৬৮- 
১৭৭২। 

ট্রেড গ্যাণ্ড ফিনান্স ইন দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি, 
১৭৯৩-১৮৩৩ । কলিকাতা, ১৯৭৯। 

পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৮৭৪। 

স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসেস মিনিটস অন দ্য সাবজেন্ু 
অব এ পাম্ানেন্ট সেটেলমেন্ট ফর বেজল, কলিকাতা, 
১৯০১ | 

দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, দিললী, 
১৯৬০। | 

আলিবর্দি এ্যা্ড হিজ টাইমস, কলিকাতা, ১৯৬৩। 

দ্য ডাচ ইন বেঙ্গল গ্যার্ড বিহার, ১৭৪০-১৮২৫৯ 
পাটনা, ১৯৪৮। 

স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অব বেঙ্গল সুবা, ১৭৪০-১৭৭০, 
প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৩৬। 

সার্ভে অব ইগ্ডিয়াজ সোস্যাল গ্র্যা্ড ইকনমিক .কঙ্িশন 
ইন দি এইটিনথ, সেঞ্চ রি, ১৯৬১৯ ॥ 

সিরাজ দ্দৌলা, কলিকাতা, ১৯৭১) 


স্পাভুলো, হেনরি 


"ফারমিংগার, 


ডব্লিউ. এ. কে. (সম্পাঃ) 


“ফারবার, হোল্ডেন 


বন্দ্যোপাধ্যায়, সংপ্রসন্ন 
বদরুদ্দিন উমর 


বন্দ্যোপাধচায়, কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. সি. 


বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এন. 
বোলদস, উইলিয়ম 
ভ্যানসিটাট, এইচ. 


ভেরেলস্টঃ এইচ. 


ভট্াচার্যা, সকমার 
ভাত্ডারি, সজনরায় 


মাটিন, এম 
মাশাল, পি. জে. 


মজ.মদার, আর. সি. 
মোরক্যাপ্ত, ডব্লিউ, এই. 


র্যামসবোথাম, আর. বি, 


১৪ 


্রনস্থপজী ২০৯ 


গ্যান এসে অন দ্য কান্টিভেশন অব দ্য ল্যাশস্‌ গ্যার্ড 
ইমপ্রভমেন্টস্‌ অব দ্য রেভেন্যস্‌ অব বেঙ্গল, লগ্ন, 
১৭৭২। 


দি ফিফথ. রিপোর্ট, ১৮১২, তিন খণ্ড, কলিকাতা, 
১৯১৭। 

জন কোম্পানি গ্র্যাট ওয়াক, কেছ্িজ, ম্যাসাচুসেটস, 
১৯৪৮। 

ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, কলিকাতা, ১৯৫৪ । 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, কলিকাতা, 
১৯৮০ । 

বাংলার ইতিহাস, নবাবী আমল কলিকাতা । 

দি এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, 
কলিকাতা, ১৯৮০। 

আরলি ল্যান্ড রেভেন্য সিস্টেম ইন বেঙ্গল গ্যা্ত 
বিহার কলিকাতা, ১৯৩৬। 

কনসিডারেশন্স অন ইন্ডিয়ান গ্রাফেয়াসঃ লঙ্ডন, 
১৭৭২। 

এ ন্যারেটিভ অব দ্য ট্রানজাকশনস ইন বেঙ্গল, 
কলিকাতা, ১৯৭৬। 

এ ভিউ অব দ্য রাইজ, প্রগ্রেস, গ্র্যান্ড প্রেজেন্ট স্টেট 
অব দি ইংলিশ গভর্ণমেন্ট ইন বেঙ্গল, লগ্ন, 
১৭৭২। 

দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্রান্ড দি ইকনমি অব 
বেঙ্গল, ১৭০৪-১৭৪০ 1 কলিকাতা, ১৯৬৯। 
খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ, ইং অনুবাদ যদুনাথ সরকার, 
ইন্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, কলিক।তা, ১৯০১ । 

ইস্টাণ' ইন্ডিয়া, তিন খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৩৮ । 

ইস্ট ইন্ডিয়ান ফরচুনস ঃ দ্য ব্রিটিশ ইন বেঙ্গল ইন দি 
এইটিনথ, সেঞ্চ'রি। অক্সফার্ড, ১৯৭৬। 
বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৮৫ | 
এপ্েরিযান পিম্টেম অব মোসলেম ইতিয়া, কেছ্িজ, 
১৯২৯ 

স্টাডিজ ইন দ্য ল্যান্ড রেভেন্য হিস্ট্রি, অব বেঙ্গল, 
১৭৬৯-৮৭ অক্সফোর্ড, ১৯২৬ 1 


০ 
রায়চোধুরা, তপনক্মার 
রেনেল, জেমস, ৷ 


সত 


লিট লঃ জে. এইচ. 
লঙ. রে.জে, 
সরকার, যদুনাথ 
(সম্পাঃ) 


(সিং. এস. বি, 


সিংহ, হরিশ্চন্দ্র 


সিংহ,.জে, সি. 
সিংহ, এন, কে, 


(জম্পাঃ) 
স্টয়াট, চার্লস 
জট্যাভোরিনাস 
স্টুয়াট, জেমস 


স্টোকস্‌ এরিক 


হলওয়েলঃ জে, জেত, 


হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ. 


হিল, এস, সি. 


বাংলার আথিক ইতিহাস 


বেঙ্গল আগার আকবর গ্যাণ্ড জাহাঙীর, কলিকাতা» 
১৯৫৩। 
মোমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দুস্তান, লগ্ডন, ১৭৯৩, 
দ্য জার্নালস., কলিকাতা, ১৯১9। 
ডেসকিপসন অব রোডস্‌ ইন বেঙ্গল গ্্যাণ্ড বিহার, 
লগ্ন, ১৭৭৮। 
দ্য হাউস অব জগৎশেঠ। 
কলিকাতা, ১৯৬৭ । 
সিলেকশনস' ফুম দি আনপাবলিশড রেকড স্‌ অক 
দ্য গভর্নমেন্ট, ১৭৪৮-১৭৬৭। কলিকাতা, ১৯৭৩, 
মুঘল গ্র্যাড মিনিস্ট্রেশন, কলিকাতা, ১৯৩৬। 
হিস্টি অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৪৮ । 
ইউরোপীয়ান এজেন্সি হাউসেস ইন বেজল, ১৭৮৩- 
১৮৩৩, কলিকাতা, ১৯৬৬। 
বাংলার ব্যাঙ্কিং, কলিকাতা, ১৯৩৯। 
আরলি ইউরোপীয়ান ব্যাঙ্কিং ইন ইন্ডিয়া, 
কলিকাতা, ১৯২৭ । 
ইকনমিক এ্যানালিস্‌ অব বেঙ্গল, কলিকাতা, ১৯২৭ 
দি ইকনমিক হিস্টি, অব বেল, তিন খণ্ড» 
কলিকাতা, ১৯৫৬-৭০ 
হিস্টি অব বেঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৭ 
হিস্টি, অব বেঙ্গল, লগ্ডন, ১৮১৩। 
ভয়েজট দি ইস্ট ইন্ডিজ, ইং অনুবাদ উইলকক, 
তিন খণ্ড, ১৭৯৩। 
দ্য প্রিন্সিপল অব মানি এপ্লায়েড ট. দ্য প্রেজেন্ট 
স্টেট অব দ্য কয়েন অব বেঙ্গল, লগ্ন, ১৭৭২। 
দি ইংলিশ ইউটিলিটেরিয়ানস গ্যাপ্ড ইন্ডিয়া, 
অক্সফোড ইতিগ্সা, ১৯৮২। 
ইন্টারেন্টিং হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস, তিন ভাগে» 
লগুন, ১৭৬৫-১৭৭১। 
দি গ্র্যানালস্‌ অব রুরাল বেজল, ১৮৮৩। 
বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-৫৭, তিন খণ্ড লগ্ন, ১৯০৫ 1 
থি, ফ্ঞ্চমেন ইন বেল, লগ্ন, ১৯০৩। 


এন, কে. সিংহ সম্পাঃ 


নি/দশিকা 


অন্নদামজল, ৪৮ 

অবাধ ও মুজনীতি, ৮৬ 

অভ্যন্তরীণ বাজার, ১৭৮ 

'অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, ৮২, ১২৮, ১৩৭১ ১৭৬ 
অনবাই, গভর্ণর, ১৩১ 

“আস্ত কারখানা, ৭৮ 


«“আইন-ই আকবরী" ৭১ 

'আওরজজেব, ১ 

আগ্রা, ৮৮ 

আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২ ), ১-২ 

*আড়ঙ কমিটি', ১০০, ১১৬ 

আন্তজাতিক বাণিজ্য, ৯ 

আফগান বিদ্রোহ, ১৩ 

আফিম, ৮৬, ৯৬, ১৩২, ১৯৭ 

আফিমের চাষ, ৭৮ 

আবওয়াব, ১৭ 

আমিনি কমিশন, ২৮ 

আমিলদারি, ২০ 

আর্থিক নি্কমণ (600৮%017710 072117), 
১৩৪, ১৯৯ 

আর্মেনীয় বণিক, ৯৪ 

আলিবর্দিঃ ১৩ 

আসবাবপত্র, ৭৯ 

আসল জমা, ৫১ 

আসাদুল্লাহ খান, ৩ 


ইউরোপীয় এজেন্সি হাউস্‌, ৮২ 

ইউরোপীয় বাণিজ্য, ১৩৩ 

ইজারা, ৫০ 

ইনায়েতুল্লাহ খান, ১ 

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, ১০৫ 

ইম্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী, ৩, ৭, ৮৪১ ৯৬, 
১০০, ১০২, ১২৫১ ১৬৯ 

ইয়ং হাজব্যাণ্ড, ৫৮ 

ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ৯৭, ৯৯, 
১১৮১ ১২২৪ ১৫০, ১৯৭ 


উপকল বাণিজ্য, ৯১ 
উল্টিষ্যা, ২ 


এজেন্সি ব্যবস্থা (২য়), ১১৮ 
“এজেন্সি সিস্টেম”, ১০০ ১১৪, ১২০ 
“এজেন্সি হাউস', ১৩০ 

এমানুদ্দিন বিশ্বাস, ৫৩ 

এশিয় বাণিজা, ১৩২ 

গ্র্যানুয়াল রেজিস্ট্রার” ৪৫ 


ওলন্দাজ বাণিজ্য, ১০৩ 
“ওয়েলথ্‌ অব নেশনস.”» ৬০ 
ওয়েস, ৭৩ 

ওরমেও, রবাটা, ৭২ 


“কন্ট্রান্ সিস্টেম ১০০ 

“কন্ট্রোলিং কমিটি অব কমাস”*, ১০০ 

“কমিটি অব রেভেন্যু', ৩০ 

“কমিটি অব সাকিট”, ২৩ 

কর্ণ গয়ালিশ (৩য়), ৩৪-৫ 

কলকাতা, ৬, ৬১, ৮০, ৮৬, ৯৩, ১৭৩, 
১৯১ 

কাগজ শিল্প, ৭৭ 

কাছাড়, ৯ 

কাঠের কাজ, ৭৯ 

কিফায়েত খান, ৮ 

কিষাণ মণ্ডল, ৫৩ 

কৃচবিহার, ৯ 

কুটির শিল্প ব্যবস্থায় উৎপাদন, ৬৮ 

কষক, ৩, ৮৯ 

কষক বিদ্রোহঃ ৬৬ 

কষি খাণঃ ৪ 

কষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ, ৮৯ 

কষ্ণ চন্দ্র রায়, ৬২, ৬৫ 

কোলব্ুক, ৫০ 


খাজা ওয়াজেদ, ৮৪, ১০৫ 
“ুলসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ'১ 8৪, ৪৭ 


২১২ 


খোদকম্ত, ৫০ 
খোদকত্ত রায়ত, ৬৫ 


গরঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ৩০ 
গোপাল দাস, ১৬৭ 
গোপী মণ্ডল, ৫৩ 

গ্রান্ট, জেমস, ১৯ ৩২-৩ 


ঘ.ন্ন, ৫২ 


চন্দননগর, ৯৮ 

চা, ১৩২ 

“চাহার গুলমানে', 88 

চিনি, ৯৫ 

চিনি শিল্প, ৭৬, ৭৯ 

“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ৩০, ৩৪১ ৫২, ৬৭, 
১৯৬ 
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